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প্রথম কথা। 


(১) 

তখন গ্রীদ্মের ছুটা সবে আরম্ত হইয়াছে। নিদাঘের দারুণ 
উত্বাপ ক্রমশঃই অসহা বোধ হওয়ায় মনে মনে স্থির করিলাম, 
কিছুদিন অগ্তত্র কোথাও যাইয়া এই স্বদীর্ঘ গ্রীম্মাবকাশ 
উপভোগ করিব। কোনও এক পার্বত্য-প্রদেশ দেখিবার ইচ্ছ! 
বহুদিন হইতে হৃদয়ে পৌষণ করিতেছিলাম; কিন্তু কতবার, কত 
অতুতপূর্বব-ঘটন! যে আমার মে ইচ্ছা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে, তাহার 
ইয়ত্তা নাই। এইবার কৃতসঙ্কল্প হইলাম যে কোন প্রকারে 
একবার মনোবাঞ্থা পূর্ণ করিব। কিন্তু কোথায় যাইব?-_শিমলা, 
দার্জিলিং না মসূরী দেরাদুন !__কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। 
এইরূপ ছুটার কয়েক দিন কাটিয়া গেল। 

একদিন অতি গ্রতাষে প্রাতত্রমণে বহিগগত হইতেছি, এমন 
সময় একখানি টেলিগ্রাম হস্তগত হইল। উৎসুক হইয়া খুলিয়া 


এ গিরি-কাহিণী। 


দেখিলাম, আদারই কোনও প্রবাসী বু হার নিকট যাইবনর 
অস্ত অনুরোধ করিয়াছেন। কোন সরকারি কর্ম উপলক্ষে 
তখন আসামের রাজধানী' শিলংনগরীতে অবস্থান 

করিতেছিলেন। 

ইতিপূর্বে আর কখনও শিলংএর নাম শুনি নাই। ছু'এক 
জন বন্ধ,বান্ধবকে জিজ্ঞাস! করায় তাহারা ভুগোলতত্বে বিশেষ 
অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিলেন ! কেহ কেহ বলিলেন যে 
শিলং যাইতে হইলে “কামরূপ-কামাখ্যা” অতিক্রম করিয়! 
যাইতে হয়__কিন্ত্ব সেখানে যাইলে নাকি মোহিনী-মন্ত্রে মানুষকে 
ভেড়া করিয়৷ রাখে ! স্থৃতরাং পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন ত দূর 
কল্পনার কথা, তীহাদের মতে আমার শিলং পর্য্যন্ত পৌঁছান ও 
বিশেষ সন্দেহের কারণ ! 

কি করি! একে গ্রীষ্মের দারুণ প্রকোপ-_তাহাতে নিতান্ত 
কর্ম্মহীনের হ্যায় জীবন-__কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। এদিকে 
দেখিতে দেখিতে ছুটাও আরও কিছু দিন কাটিয়া গেল। 
অবশেষে, অনেক চিন্তার পর অনেকের অমত সত্বেও বন্ধ 
অনুরোধ প্রত্যাহার করিতে পারিলাম না। 


(২) 


সে দিন" বৃহস্পতিবার । তখন অস্তগমনোম্মুখ সূর্য্য 
পশ্চিমাকাশে প্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছেন। আত্মীয় স্বজন, 


২ 


গিরি-কাহিণী। 


বন্ধ,বান্ধব সকলের নিকট যথারীতি বিদায় গ্রহণ করিয়া, আমি 
প্রথম প্রবাস যাত্রা করিলাম । /. 
যথা সময়ে দারজিলিং মেলে আরোহণ করিয়া রাত্রি প্রায় 
৯ ঘটিকার সময় “দামুকদিয়া” পৌছিলাম। শুনিলাম, এখান 
হইতে “দাঁড়া পর্য্যন্ত পার হইয়া যাইতে হয়__এবং সীড়৷ হইতে 
ট্রেণে আসাম অঞ্চলে যাওয়া যায় । আমি এ পথে নৃতন পথিক-_ 
পথ ঘাট সমস্ত অপরিজ্ঞাত ; স্ৃতরাং অন্যান্য সকলের দৃষ্টাস্তানু- 
করণে আমিও ীমারে গমন করিলাম । অনুান অর্ধঘণ্টা পরে 
সীড়া পৌছিয়া আসাম মেলে, একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে, 
নিতান্ত সঙ্কুচিতের ন্যায় উঠিয়া বসিলাম। 
হু শব্দে আসাম “মেল* চলিতেছে-_-নিকটে সঙ্গী মাত্র 
নাই যে ছু'দণ্ড আলাপ করিব। স্থৃতরাং মনে স্বতঃই নানারূপ 
চিন্তার উদয় হইল। আমি অনন্যোপায় হইয়া! চিন্তাত্রোতে মন 
ঢালিয়া দিলাম । 
রাত্রে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু 
রজনী প্রভাতে যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল--শুনিলাম ট্রেণের ঢুই পার্শ্ব 
হইতে শব্দ হইতেছে “বাবু কুলি-_বাবু কুলি”; বুঝিলাম আমরা 
ধুবড়ি-ঘাট আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখন পুনরায় জাহাজে চড়িয়া 
গৌহাটির পথে অগ্রসর হইতে হইবে । 
রথাবতরণ করিয়৷ দেখিলাম, সম্মুখে ব্রহ্মপুত্র ধার গন্তীর 
ভাৰে প্রবাহিত-__একাধিক বাম্পীয় পোত শ্রেণীবদ্ধরূপে তীরে 
সংলগ্র। দূরে সেই কল কল নাদী, অনন্তকাল প্রবাহমান 


৩ 


৮ 
চা 


. গিরিকোহিশী। 
মহানদের বিচলিত তরঙ্গে তরঙ্গায়িত দলভুক্ত পিঙ্গলিকাবৎ 
অসংখ্য তরণী বিবিধ বর্ণের ক্ষুদ্র ক্র পাইল উন্নত করিয়া, 
আপন আপন গন্তব্পথে ধাবিত হইতেছে । 

ধুবড়ি হইতে আমরা পোতারোহণ করিয়া গৌহাটির পথে 
চলিতে লাগিলাম। 


তা) 


সন্ধ্যার প্রাককাল। আমরা ধুবড়ি ছাড়িয়৷ অনেক দূর আসিয়া 
পৌঁছিয়াছি। ব্রক্ষপুত্রের উভয় পার্থ এখন কেবল ঘন-নীল 
বর্ণের সমুন্নত গিরিশ্রেণী ভিন্ন অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। 
নদ-বক্ষে কচি কোথাও দু'এক খানি ক্ষুদ্র তরণী সেই গতীর 
নিস্তবূতার মধ্যে ক্ষেপণি-নিক্ষেপ শর্ষে আপনার অস্তিত্ব ব্যক্ত 
করিয়া উদ্দেশ্য পথে চলিতেছে । কোথাও পর্ববত-শৃঙ্গে__কোথাও 
বা গিরিমূলে, গুৰাক, নারিকেল বৃক্ষ পরিবেষ্টিত ছু'একটি ভগ্ন- 
মন্দির সগৌরবে এখনও হিন্দুর অতীত কীর্তির পরিচয় প্রদান 
কঁরিতেছে। স্থানে স্থানে নদদীচরে রোমস্থন-রত কতকগুলি 
আরণ্য-পশু উন্নত-শৃঙ্গে পারিমুখিক বাম্পীয় পোতের দিকে 
নিনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে। 

দেখিতে দেখিতে কিরণ-মালী ক্লান্ত হইয়া পর্ববতান্তরালে 
আশ্রয় লইলেন্ু। শুর্ুপক্ষ রজনী-_-উপরে অনন্ত আকাশে অসংখ্য 
তারক! বিখচিত চন্দ্রাতপ- নিম্ষে নদীবক্ষে অমল ধবল পূর্ণশশীর 
অপরূপ প্রতিবিদ্ব__উদ্ুয় পার্থ জ্যোতসারঞ্জিত স্থাবর-জঙ্গমের 
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অপূর্বব শোভারাশি, আমাদের মনে এক অনির্ববচনীয় সখ 
উিৎপাদন করিতেছিল। আমরা এক মনে এই সকল শোভা-? 
রাশি নিরাক্ষণ করিতেছিলাম। সহসা “ডেকের” উপর একটি 
অন্ফ,ট চাকার ধ্বনিতে আমাদের সকলের দৃষ্টি আরুট হইল । 

একটি কথা বলিতে তুলিয়! গিয়াছি। মনে হইলে এখনও 
শরীর শিহরিয়া উঠে_ মনুষ্ব-জীবনে দ্বণ! জন্মে । মানব যে এত 
নীচ--এতদুর পিশাচ প্রকৃতির হইতে পারে তত্পূর্ব্বে কখনও 
কল্পনা করিতে পারি নাই। 

ধুবড়ী হইতে যখন প্রথমে গ্টামারে উঠ্ঠি তখন দেখিলাম 
“ডেকের” প্রায় অর্দেক স্থান জুঁড়িয়া, লাল পিরাণ পরিহিত 
অনেকগুলি নরনারী__বালক-বৃদ্ধ-যুবক-যুবতী অবস্থান করিতেছে। 
ইতিপূর্বে কুলী চালানের কথা শুনিয়াছিলাম__এবার স্বচক্ষে 
দেখিলাম। ইহারা সকলেই আপনাকে দাদখতে আবন্ধ করিয়া 
“আসামের চা বাগিচায়” সৌভাগালাভে (1) গমন করিতেছে । 
জানি ন! তাহারা অভাপ্দিত এম্রধ্য লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন 
করিতে পারিবে কি না! সেই শতাধিক নরনারীর মধ্যে 
একটি তরুণী বিশেষরূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। 
দু'একটি সহযাত্রী প্রমুখাৎ শুনিলাম অভাগিনী শৈশবে পিতৃ- 
মাতৃহীনা অভিভাবক শুন্য হইয়া_জঠর স্বালায় অনন্যোপায় 
হইয়৷। আড়কাটার প্রলোভন তআোতে স্বেচ্ছায় আপনাকে 
বিসর্জন দিয়াছে ! 

% ফু লী + 55% 
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. চীৎকার শ্রবণে আমি ডেকের দিকে নয়ন ফিরাইলাম, 
ঘুকিন্ত বিশেষ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল দেখিলাম 
একস্থানে ছু'চারি জন যাত্রী পরস্পর সম্মুখীন হইয়া যেন 
কাহারও বিষয় কি আলোচনা করিতেছে । একাগ্রচিত্তে কাণ 
পাতিয়া যাহা গুনিলাম তাহাতে সর্ববশরীর শিহরিয়! উঠিল-_ 
সহসা সে কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলাম না । বুঝিলাম সেই 
হতভাগিনী কুলি রমণীই তাহাদের আলোচনার বিষয়। 

আঁম অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ একজনকে নিকটে ডাকিয়। 
একান্ত উৎস্থকচিত্তে জিত্ভাঁসা করিলাম-_, 

“ব্যাপার কি মশায় %” 

“সে কথা৷ আর জিজ্ঞাসা কর্বেন না--বোধ হয় আজ একটা 
অভাগিনী কুলি-রমণীর চিরদিনের মত কপাল পুড়িল।” 

“সে কি-1” 

্রত্াত্তর পাইবার পূর্বের “ডেকের” প্রান্ত তাগ হইতে 

কাহার এক অত্যুচ্চ হাস্যরব কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। চাহিয়া! 
দেখিলাম__বোধ হইল যেন রজরস-বিভোর, মদির৷ পানোম্মত্ত 
ডাক্তার ! ঃ 

লোকটা বলিতে লাগিল__- 

“আহারান্তে সন্ধ্যার পর যখন কুলীবৃন্দ স্ব স্ব স্থানে বিশ্রাম 
করিতেছিল, তখন ডাক্তার আসিয়া একবার সকলকে পরীক্ষা 
করিয়া যান। কিছুক্ষণ পরে কি জানি কেন, বলিতে পারি না 
-বাক্বি্াটিকে “ডেকে” প্রান্তভাগে স্থানান্তরিত করা হয়। 
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তাহার পর কি হইয়াছে জানিনা-_কিন্তু একবার মাত্র বালিকার 
একটি আর্তন্বর শুনিতে পাইয়াছিলাম।” 

হায়_হায়! জাহাজে প্রায় শতাধিক নরনারী বিষ্বামান 
থাকিতে একটি অনাথা বালিকার প্রতি এই দারুণ অত্যাচার ! 
নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মিল-_মন্ম্মাহত হইয়া স্বীয় “কেবিনে” 
প্রবেশ করিলাম। 


(৪) 


সমস্ত রাত্রি ভাল ঘুম হয় নাই। কি জানি কেন অভাগিনীর 
দুর্দশার, কথা কেবল স্মরণ পথে উদয় হইয়াছিল। পরদিন 
প্রত্যুষে চক্ষু মুছিতে মুছিতে কেবিনের বাহির হইয়া দেখি 
ব্রহ্মপুত্র গর্ভোখিত রমণীয় ক্ষুত্র পাহাড়ে উমানন্দ মন্দির । 
আমি ভক্তিভরে সেই ভৈরবেশ্বরকে উদ্দেশে প্রণিপাত করিলাম । 
আরোহীবর্গ গৌহাটা সঙ্পিকট বলিয়া, স্ব স্ব বিছানা-পত্র গুছাইতে 
লাগিলেন। আমি বালিকার কথা ছু'এক জনকে জিজ্ঞাসা করায় 
শুনিলাম, হতভাগিনী না কি শেষ রাত্রে বিসৃচিকা রোগাক্রান্ত, 
হুইয়া ইহকালের নিমিত্ত পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে !! 

গৌহাটী পৌছিয়া যথাসময়ে দিচক্র অশ্বযানে শিলং 
রওনা হইলাম । 

শিলং এর পথ বড়ই মনোরম রাজকীয় পথের উভয় পার্থ 
সংখ্যাতীত উচ্চ পর্বতমালা-__পাদদেশে চিরপ্রবাহমানা বেগবতী 
োতস্বতীকুল-_কাহার অনন্তপ্রেমে, অপূর্ব মোহিনী কউক্তিতে 
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মুগ্ধ হইয়া উতভান্তের যায় নিরন্তর চুটিভেছে ! হিমকণবাহী 
নিগ্কপীহল সমীরণ ঝির বির শবে, পর্বতগাত্র ঘনসম্নিবিষট 
তরুরাজির গুরু গাসতীর্য! উপেক্ষা করিয়া, সীম! হইতে সীমান্তরে 
খেলিয়া বেড়াইতেছে। 

আমি সমস্ত পথ এইরূপশোতা নিরীক্ষণ করিতে করিতে 
যার পূর্বের শিলং সহরে পৌঁছয় বন্ধ গৃহে অতিথি হইলাম। 








গিল্রিক্কান্ছিলী £ 


সাক্ষী 


শৈল-শিখরে | 
নৃত্যোতমব। 


শিলং শীতপ্রধান দেশ হইলেও এখানে নিদাঘ তপনের 
তপ্তকিরণ মালা এক এক সময়ে বেশ তীব্র হইয়া উঠে-_তবৰে 
তাহার কঠোরত| তত অসুখ দায়ক নহে। | 

আজ নংক্রেম রাজ-প্রাসাদে উৎসব । সরকারি আপিল|দি 
বন্ধ। শুনিলাম “লাট” হইতে “গমিস” এবং “বাবু” হইতে 
ফেরাওয়ালা প্রায় সকলেই উত্সব ক্ষেত্রে গমন করে। এই 
উত্সব অবশ্য বিশেষ উল্লেখ যোগা, তাহার উপর খাসিয়া রমণীর 
নৃতা_ দেখিবার সামগ্রী বটে! অগ্ঠান্ত কয়েকটি বন্ধ,বান্ধাবের 
সহিত আমিও তথা যাইবার মন করিলাম। 

শিলং হইতে নংক্রেম রাজতবন কিঞ্চিদিধিক সপ্ত মাইল 
ব্যবধান--একটি উচ্চ পর্বত অতিক্রম করিয়! শৈল শিখরস্থ 
উৎসবস্থলে যাইতে হইবে। 
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আমি পার্বত্য প্রদেশে এই নূতন আগমন করিয়াছি__স্থতরাং 
পর্বত পথ ভাঙ্গিয়া সার্ধ সপ্ত ক্রোশ ফাতায়াত অত্যন্ত কষ্টকর ১ 
হইবে বলিয়া অনেকেই প্রথমে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন । 
কিম্ম পরে আমার একান্ত ইচ্ছা দর্শনে যাইতে সম্মতি প্রদান 
করেন। 
বেলা দ্বি-প্রহর। মধ্যাহ্ন গগণে প্রচণ্ড তপন স্বীয় প্রধর কিরণে' 
হিমক্লিষ্ট পর্বত গাত্র তাপান্থিত করিতেছে-__মেঘযুক্ত নির্মল 
আকাশ ধরণী স্তব্ূ_-অনিলের অস্তিত্ব পর্যান্তও যেন অনুভূত 
হইতেছে না-আমরা গ্িরি-পথে চলিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে 
পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় অসংখ্য নর নারী, কেহ অশবপৃষ্টে, কেহ 
পদব্রজে, কেহবা থাপা' আরোহণে উৎসব স্থলাভিমুখে অগ্রসর 
হইতেছে । | 
পর্ববতারোহণে আমাদের ঢু” একবার বিশ্রাম লাভ করিতে 
হইয়াছিল। আমরা দেখিলাম নিম্সে শিলং সহর একখানি 
রমণীয় দৃশ্যপটর মত শোভা পাইতেছে। চতুঃপার্থে_মাস্তরণ 
সভ্জিত-করি-পৃষ্টের ন্যায় বিবিধ বনলতা সমাচ্ছাদিত অসংখ্য 
*গিরিশৃজ__মধ্যে মধ্যে বালুকাময় সমতপ ভূমি, সেই শৃঙ্গগুলির 
উচ্চ নীচন্কের বৈলক্ষণয প্রকাশ করিতেছে-__অতি দূরে চির 
যৌবন ব্রহ্মপুত্রের অনন্ত প্রেম প্রবাহে” আত্মোৎর্গ করিতে 
্ষু্কষুত্র আত্থিনী, কেহবা ক্ষীণ খু তরল তুলিয়া ঝুর ঝুর 
রবে-কেহবা যৌবনের খর-প্রাবাহে ভূধর-ভবন প্রপৃরিত করিয়া 


ছুটিতেছে'। 
রি 
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(২) 
নংক্রেম রাঙ্গ ভবন লোকে লোকারণা--উত্সব প্রাঙ্গণ 
চতুদ্দিকে কাষ্ঠ প্রাচীর দ্বারা আবন্ধ। তাহারই মধ্যে খাসিয়া 
রমণীর নৃত্য হইতেছে। আমরা জনতা তেদ করিয়া ভিতরে 
প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, অনেকগুলি ক্ষীণ-কটি শবেতা্গ- 
মহিলা শ্বেত-পুরুষগণের সহিত এ দৃশ্ব দর্শনে আগমন 
করিয়াছেন। 
খাসিয়া রমণীগণ অনেকেই মন্তকাবরণ বিহীন__আমোদ- 
ধমোদ বিভোরা ! সেই “অলস অঙ্গ শিথিল কবরী? খস্রমণীর 
. পি মোহে মোহিত হইয়া, শুনা যায় কেহ কেহ নাকি সেই 
: খানেই 'বিভাবরী পোহাইয়া আসেন. 

খাসিয়ানীর নাচ এক অপূর্ব সামগ্রী-যিনি দেখিয়াছেন, 
্ তিনি মজিয়াছেন_যিনি না দেখিয়াছেন তাহাকে বুঝান বড় 
. কঠিন ব্যাপার। দে নৃত্য বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমাদের 
নাই। ইতিপূর্বের জনৈক “আসাম-প্রবাসা” এই নাচ সঙ্থন্ধে 
লিখিয়াছিলেন__“খাসিয়া রমণীর নৃতা দেখিবার সামগ্রী বটে; 
সে নৃত্যে চলনের চুলা নাই, কটাক্ষের ভ্রতঙ্গি নাই, নিতদ্মের 
আদ্ফোট নাই-_সে নৃত্য ধীর, স্থির, গন্তীর__চরণ চলি চলি 
চলে না__দেহলতা ছুলি” ছুলি” দোলেনা, মুখ কমল ফুটি' ফুটি? 
ফোটেনা! সে নৃত্য দেখিবার সামগ্রী, বুঝাইবার নহে।” 
নর্তন-প্রিয় পাঠকগণের পরিতৃপ্তির জগ্ আমরা এই পূর্ব 

নাচের একখানি চিত্র সংযোজিত করিয়া দিলাম। 
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প্রভাত হইতে আরম্ত করিয়া সন্ধার প্রাক্কাল পর্যন্ত এই 
অপরূপ নৃতা হইতে থাকে । সকলে'ইহাতে যোগদান করিতে 
পারে ন।__কুমারা ভিন্ন এই উত্সবে অপর কোনও রমণীর 
নাচিবার অধিকার নাই 1 

উত্সব স্থলের এক প্রান্তে খাসিয়া মহিলাদিগের বসিবার 
স্থান__মগ্যত্র ণস-এম্‌* গণের বসিবার আসন নির্দিষ্ট থাকে। 
“সি-এম্ গণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী । খাসিয়ারা তাহাদিগকে 
যুগপৎ ভয় এবং তক্তি করিয়া থাকে। এতদ্দেশীয় লোক 
দিগের বিশ্বাস “স-এম”-গণ ঈশ্বর প্রেরিত শাসনকর্ত।৮_ 
তগবান কৃপা করিয়া স্বেচ্ছায় খাপিয়া রাজ্য শাসন.করিবার 
জন্য, তাহাদিগকে ধরাতলে প্রেরণ করিয়াছেন । এই সকল 
“সি-এম্‌' গণের পুর্বব পুরুষের জন্ম বৃত্তান্ত সম্বন্ধে একটি অতি 
চমৎকার আখ্যান প্রচলিত আছে । তাহা এই-_ 


(৩) 


যৌবন গর্বের ল্ফীত বক্ষে “ইয়াম” গিরি-শ্রেণী ভেদ করিয়া 
ছুটিয়। চলিতেছে । নদা তীরে একটি নাতি বৃহৎ গহবর-__ 
লোকে ইহাকে “মরাই” গহবর বলিত। এই গহবরাভ)ন্তরে 
একটা অসামান্া রূপ-লাবণ্/ সম্পন্না তরুণীকে প্রাক্পই দেখিতে 
পাওয়া যাইত। কেহ জানিতনা_সে কে। কিন্তু ষে একবার 
তাহাকে দেখিয়াছে, সে কখন ও তাহার সেই অনিন্দ্য স্থন্দর 
অঙ্গ সৌষ্টব, তণ্ত কাঞ্চন নিভ দেহ কান্তি_সেই অবত্র-বিস্তস্ত 
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গিরি-কাহিনী। 


কুস্তল রাশি__ক্ষু্র কান ললাট-_সেই ভ্রমর-কৃষ্ণ জযুগল 
তখ৩ন- গঞ্জন আধি-__ভুলিতে লক্ষম হয় নাই। বালিকা কখনও 
হড়ঙ্গের বাহিরে আসিত না। কত লোকে কত অনুরোধ-_ 
ফত সাধা সাধনা করিয়াছে_-কত অনুনয় বিনয় করিয়াছে__ 
কত বল প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছে__কিন্তু কেহই তাহাকে 
বশীভূত করিতে পারে নাই। 
ক্রমে দিনের পর দিন-_মাসের পর মাস-_অতিবাহিত 
হইল-_বালিকা এখন যৌবনভার নিগীড়িতা-_তথাপি কাহাকেও 
জীবন-কাণ্ডারী করিল না। এদিকে তাহার রূপরাশির কথা 
চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ম্ৃগয়াস্ধেধী কোন ও রাজকুমার 
এই সময় 'ইয়াম” নদীর উত্তরাংশে অবস্থিতি করিতে ছিলেন-__ 
রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া রাজপুজ্র তাহার প্রণয়াকাঙগী 
হইলেন । 
মৃগয়ান্তে যথাসময়ে অনুচরবর্গাদি সকলে ফিরিয়া গেল-_ 
রহিলেন কেবল সেই নির্ভন নদীতীরে রাজকুমার একাকী । 
প্রতি প্রভাতে ও সায়াহু সময়ে রাজকুমার নিতা নৃতন 
উপহারাদি লইয়া সেই অপরিচিত! অনুপম! কামিনীর নিকট উপ- 
স্থিত হইতেন__যদি প্রলোভন জাল পাতিয়া অবলাকে কোনও 
প্রকারে আবদ্ধ করিতে পারেন। রাজকুমার নানারূপ উপায় 
উষ্তাবন স্বত্বে ও কিছুতেই সফলকাম হইতে পারিলেন না। 
যুবতী কোন দিন কাহারও সহিত বাক্যলাপ করে নাই-_ 
সুতরাং তাহার কাছেও সে মৌনী রহিত। রাজ-কুমার দেখিলেন, 


১৩ 


| রর রঃ গিরিককাহিথী। 


আর কোন আশা নাই! একবার ভাবিলেন স্বরাজ্যে ফিরিয়। 
যাইবেন__পরক্ষণেই আবার ইচ্ছ! হইল সুড়ঙ্গ মধ্যে ঝম্প প্রদান 
.পুরর্বক সেই অপূর্ব রমণী-রত্ব উদ্ধার করিবেন। এইরূপ নান! 
প্র্চার চিন্তা-তরঙ্গ তীহার হৃদয়-ভূমি আলোড়িত করিয়। 
তুলিত-_নিরাশ প্রণয়ের তীব্র জ্বালা তাহার প্রাণ দগ্ধ করিতে 
থাকিত, কিন্তু কি করিবেন-_-উপায় নাই ! 


(৪) 


একদিন সায়াহু-রবি পশ্চিম গগণে প্রায় চলিয়া পড়িয়াছেন 
_-মনন্যোপায় হইয়৷ রাজকুমার যুবতী-রত্ব উদ্ধারে কৃতসংকল্প 
হইলেন। ধীরে ধারে স্থড়ঙ্গ সম্মুখে উপনীত হইয়া দেখিলেন 
গহবর/অন্ধকার মুয়__মুখ প্রদেশ অতিশয় সুশ্মম_-ভিতরে প্রবেশ 
দুঃসাধা-_কোনরূপে প্রবিষ্ট হইলে ও উঠিবার আশা নাই। 
যুবরাজের প্রাণের মমতা জন্মিল-__তিনি পশ্চা্পদ হইলেন 
_ক্ষু্ধ চিত্তে, নিকটবন্তী একটি তরুতলে আশ্রম গ্রহণ 
করিলেন। 

নীরবে রজনী প্রভাত হইল । নিপ্রাভঙ্গে রাজকুমার দেখিলেন 
তাহার বাম পার্থে একটি বন্যকুম্থম রূপের বিভায় কানন ভূমি 
আলোকিত করিয়া, মৃদু মন্দ প্রভাত সমীরে মৌরন্ত বিতরণে 
রত ! তিনি ফুল-রাণীকে বৃস্তচত করিয়া আর একবার তাহার 
মানসদেবীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন । আজ যুবতী রাজকুমারের 
হস্তশ্িভ কুন্মটির প্রতি একবার উৎস্্ক নয়নে চাহিল। 
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রাজকুমার লক্ষ্য করিলেন, যুবতী যেন ঈষৎ বিচলিত-_যেন 
পুষ্পটি লইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে ! মুগ্ধ যুবক কামিনীকে 
“ সেই কুন্থম অর্পনের প্রলোভন দেধাইলেন-_রমনী আগ্রহ 
সহকারে গুহার কিঞ্চিৎ উপরে উঠিল । যুবক ইঙ্গিত করিলেন, 
যুবতী আর নড়িল না__সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। যুবক 
আত্ম বিহ্বল হইয়া ছুইবাহু প্রসারণে যুবতীকে আলিঙ্গনোস্ভ ত 
হুইলেন-_যুবতী মনোভাব বুঝিয়া দ্রতপদে স্ুড়ঙ্গপথে নামিয়া 
গেল-_কিন্তু রাজকুমার শাত্মবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া 
অচিরে ন্থড়ঙ্গ মধ্যে নিপতিত হইলেন। 
র্ ঞ ক ক 

ইহার পর অনেক দিন অতিবাহিত হইয়াছে__রাজকুমার 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। ব্যাকুল অমাত্যগণ তরৃহার 
অন্বেষণে পুনরায় «ইয়াম” নদী হারে উপস্থিত-_ক্রমে ক্রমে 
তাহারা গহ্বর সমাপবর্তী হইল-_কিন্তু রাজকুমার কিম্বা সেই 
অজ্ঞাত কুলশীল। রমণী-_কাহাকে ও দেখিতে পাইল না। 
ছুঃখিতান্তঃকরণে তাহার প্রত্যাবর্তন করিতেছে-_সহসা বালক 
কষ্ট নিংস্থত এক স্তুমধুর গীত ধ্বনি তাহাদের কর্ণে প্রবেশ 
করিল- সঙ্গীত লক্ষ্য করিয়া তাহারা পুনরায় ফিরিল-_স্থির 
চিত্তে শুনিল গহবরাভ্যন্তর হইতে সেই অপূর্ব গীত লহরী উশিত 
হইতেছে। সঙ্গাত ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্ট তর হইল-_তখন 
সকলে আশ্চর্য্যাম্বিত হইয়া! দেখিল কয়েকটি স্বর্গীয় শিশু সেই 
সুড়ঙ্গ মুখে বিচরণ করিতেছে । 
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অমাত্যগণের ইীঙ্গতানুক্রমে বালকগণ বিনা আপত্তিতে 
স্ুড়ঙ পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের অনুসরণ করিল। জন্ম সম্্ধে 


কোন প্রশ্ন জিন্ঞাসা করিলে তাহারা কিছুই বলিতে পারিত না) " 


এদিকে ক্রমে তাহাদের দেখিবার জন্য নানা দেশ হইতে নানা 
লোকের সমাগম হইতে লাগিল-_সকলেই বালকগণের আচার 
ব্যবহার, বিনয় শিষ্টাচার দর্শনে মোহিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়িক খালিয়াগণ তাহাদিগকে দেব পু বলিয়া স্বীয় স্থীয় 
নেতৃত্ব পদে বরণ করিল। খাসিয়াদের ধারণ! যে উক্ত যুবতী 
ঈশ্বর কন্যা- স্বৃতরাং তাহার পুত্রাদিরও দেব-অংশে জন্ম 
হইয়াছে, স্বৃতরাং শাসন বিষয়ে তাহারাই সমধিক যোগ্য 
পাত্র। এই “সি-এম্” রা ই উক্ত দেব বংশীয়। 
. ঞ ক সু ০ 
প্রায় অর্ধ ঘণ্টা কাল এই মনোহর (1) নৃত্য দর্শন করিয়া 
নয়ন মনের খেদ মিটাইলাম। ভাবিলাম__“না আসাই ছিল 
ভাল”-, বস্তুতঃ খাসিয়ার নাচ “দিল্লীর লাডড৮ ! আমর! এই 
অপূর্বব “লাড্ড,তে” বাসনা পরিতৃপ্ত করিয়া! গৃহে ফিরিলাম! 





( ডিগ্জি-পর্ববত-_বীশরী )। 


কাল সূরা গ্রহণ। আফিসে গিয়া দেখিলাম [701108) ৪]]) 
(ছুটার কাগজ ) বাহির হইয়াছে। বড় বাবু একটু গম্ভীর 
মেজাজে জিজ্ঞাসা করিলেন_-“ কা'র ২ ছু'টার আবশ্যুক হে ?” 
ছুটা নিশ্চয় হইবে জানিতাম__এবং উক্তরূপ জিজ্ঞাসাবাদও 
অধিকন্তু, তথাপি কেহ উত্তর করিলনা। স্ৃতরাং আমিই উদ্দেশ্ে 
বড় বাবুকে বলিলাম “মহাশয়, হিন্দুর ছেলে, গ্রহণের সময় অন্ত 
কোনও কাজকর্ম করিতে নেই-_পুজা আহক করবো 
আস্তে পার্বোনা ;--আর যখন পূর্ণ গ্রাস, সমস্ত পৃথিবী 
অন্ধকার হয়ে যাবে, ছুটি না হ'লেও আফিসে ত আর কাজ করা 
যাবেনা !” 

পার্থে জনৈক খাসিয়া বন্ধ, কাজ করিতে ছিলেন--তিনি 
আধুনিক খী্টধর্শ অবলম্বন পূর্ববক সভ্য হইতে পারেন নাই () 
_ খাসিয়া ধর্মেই তিনি সম্তষ্ট। আমার বথা শুনিয়া বন্ধ, 
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সহাস্তে বলিয়া উঠিলেন__“একদিন পৃথিবীত অন্ধকার-গর্ডেই : 
নিহিত ছিল, কিন্তু তখন.কি মানবের! কাজ কণ্ম্ম করিত না”? 

“মে কি ?__আমার বোধ হয়, জগত যখন চির-তামস-নিমগ্ন . 
ছিল, তখন মানবের স্যগ্টি হয় নাই--তবে কাজ করিবে কে?” 

“তবে তোমরা জাননা ; মানবের স্ৃষ্টি.হইবার বহুদিন পর 
পর্যন্তও ধরণী তমসাচ্ছন্ন ছিল। 

“তারপর সে অন্ধকাব দূরীভূত হইল কিরূপে ?_- 
বলিতেছি তবে শোন-__ 

আমার কয়েকটি সহকর্ম্চারী একত্রিত হইয়া বন্ব,র চতুর্দিক 
বেষ্টন করিয়া দঁড়াইলাম। বড় বাবু মনে মনে কিঞ্চিত বিরক্তি 
প্রকাশ করিলেও, প্রকাশ্টে কিছুই বলিলেন না। ফল কথা, 
বন্ধুটির বিবরণ শুনিবার জন্য তিনিও একান্ত উৎস্থক 
হইয়াছিলেন । 

বন্ধবর বলিতে লাগিলেন ₹“কিছু পূর্ববকালে ডিগ্রি 
(1)10019) পর্বতের শিখর প্রদেশে শাখা-পল্পবে সমস্ত 
জগত অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া একটি অতি প্রকাগু-কাণ্ড- 
মহীরুহ বিদ্যমান ছিল। খাসিয়াগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইল যে যদি কোনও প্রকারে তাহার! উক্ত বৃক্ষটি 
ছেদন করিতে পারে, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীতে আলোক 
প্রবেশ করে এবং ধরণীও অধিক পরিমাণে শস্যশালিনী হয়। 
অনস্তর তাহারা চরাচরের লোক এককত্রিক করিয়া, এক দিবস 
বৃক্ষটি কর্তন করিতে কৃত সংকল্প হইল। প্রথম দিবস সূর্য্যোদয় 
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হুইতে সায়াহু কাল পথ্যন্ত অবিরাম কার্য চালনার পর, সকলে 
একান্ত ক্লান্ত হইয়া যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করিল। পরদিন 
প্রভাতে কর্মস্থলে উপস্থিত হইয়া সকলে দেখিল যে, পূর্ব 
দিনের কর্তনচিহু সমস্ত তরুগাত্রে মিলাইয়। গিয়াছে । এতদ্দর্শনে 
তাহারা কিছু আশ্চরয্যান্বিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু পুনরায় 
বৃক্ষকাণ্ডের কতকাংশ কাটিয়া চলিয়া গেল। তৃতীয় দিবস, 
অতি প্রতাষে সকলে দেখিতে পাইল যে সে দিনও পূর্ববকার 
মত তরুগাত্রে কর্তন ক্ষত বিলীন হইয়া গিয়াছে। স্থৃতরাং 
অনন্যোপায় হইয়! তাহারা, নিজেদের অকৃতকার্্যতার বিষয় 
চিন্তা করিতে লাগিল। এদিকে, তাহাদিগকে অতান্ত চিন্তা- 
কুলিত দেখিয়। সেই তরু কোটরাশ্রয়ী একটি ক্ষুদ্র পক্ষীর মনে 
কিছু দয়ার সঞ্চার হইল। সে তাহাদিগকে, চিন্তার ক্কারণ 
জিজ্ঞামা করিলে, একটি লোক তাহাদের সকল বৃত্থান্ত পক্ষাকে 
নিবেদন করিল। পাখী উত্তর কল, যে প্রতি নিশিষোগে 
একটি বৃহনলাঙ্গুল শার্দল তরুতলে আস! গ্রিহবাদ্ধারা ছেদিত 
স্থানগুলি চাটিয়া যায়, সে শুদ্ধ এই মাত্র দেখিয়াছে। এতৎ 
শবণে খাসিয়াগণ সেই দিবস বৃক্ষটি ছেদন করিয়া তাহাদের 
ব্যবহৃত অন্ত্শস্ত্রাদি সেই সেই স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া গেল। 
অন্তান্ত দিনের ন্যায় ব্াহ্রট, রজনা,ত তরুতলে আসিয়া 
কর্তিত স্থান সকল লেহন করিতে প্রবৃত্ত হইল-_কিম্তু অত্য্ল- 
ক্ষণ মধেই, রক্ষিত অন্্রদিতে, তাহার জিহ্ব! ক্ষত বিক্ষত হইয়! 
গেল । ব্যাসতরটি তদবধি আর আসিত না। 
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তখন খা সিয়াগণ, ক্রমে ক্রমে সেই বিশাল পাদপ উৎপাটনে 
কৃতকার্য হইল-_-এবং সে দিন হইতে পৃথিবীতে সূর্যা এবং 
চন্দ্রালোক প্রবেশ করিতে পারিল ॥ 

এক্ষণে যদ্ভপি সে গাছটি নাই, তাহার পরিবর্তে উক্ত 
বৃক্ষের কাণ্ডের পরিধি পরিমিত পর্ববত শিখরে এমন একটি 
গহবর আছে যে তদ্দর্শনে সকলে সহজেই ত্রুটির আয়তন 
উপলদ্ধি করিতে পারে। 

বন্ধুর কথা শুনিয়া আমাদের অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিল ? 
শ্ির করিলাম একদিন যাইয়া উক্ত গহবরটি দেখিয়া আসিব। 
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এই সময় ঘটনাচক্রে আমাদের মনোভিলাষ পুর্ণ হইবার কিছু 
সুবিধাও ঘটিল। আরাকান অঞ্চলের তার বিভাগের জনৈক 
কর্মচারী অবকাশ গ্রহণ করিয়া শিলংএ বেড়াইতে আসিয়া 
ছিলেন। ঠাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য খাসিয়ার রীতি নীতি সম্বন্ধে 
তথ্য সংগ্রহ করা । তাহারই একান্ত অনুরোধে বাধ্য হইয়া 
একদিন রবিরারে খাসিয়া বন্ধ,টির সমভিব্যহারে আমরা “ডিজি” 
পর্ববতাভিমুখে যাত্রা করিলাম । 

বেলা! প্রায় দ্বিপ্রহর-_প্রভাতে আট ঘটিকার সময় গুহের 
বাহির হইয়াছি__এখনও ক্রমাগত পথ চলিতে হইতেছে । 
“ভিঞ্জি” পর্ববক কতদূর জানি না__পিপাসায় কণ-তালু শুষ্ক 
প্রায়। যে কয়েকটি কমলা ও ইক্ষুদণ্ড সঙ্গে আনা হইয়াছিল, 
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তাহাও প্রায় নিঃশেষ রঃ । আমি ন্ধ[কে পুনঃ পুনঃ 
“ডিগ্রি” পর্ববতের দূরত্বের কৃথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। 
অনবরত জিজ্ঞাসাবাদে বন্ধবর কথক্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া 
বলিলেন “বুঝিয়াছি কষ্ট হইতেছে চল-_ফিরিয়া যাই__ 
পডিঞ্রিপর্বত এখনও অনেক দূর 1” বন্ধর কথা শুনিয়া 
আমি একবার আগন্তুক ব্যক্তির মুখপানে চাছিলাম-__তাছার 
বোধ হয় বাস্তবিকই অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল-_কেনন! মনো- 
ভাবে বুঝিলাম, ত্াহারও ইচ্ছা ফিরিয়া! যাওয়া ! 

পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, 
গৃহে ফিরিতে আমার আদৌ ইচ্ছা হয় নাই। 

অনতিদূরে একটি খাসিয়া পল্লী দেখিতে পাইয়া, আগন্তক 
সৃহৃদটিকে কহিলাম_-“চলুন এ পল্লীতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, 
পুনরায় গন্তব্য স্থানে রওনা হইব ।” 

বন্ধ, শ্রানমুখে উত্তর করিলেন-_“সেই ভাল,,__ 

আমরা কথিত “পুণ্রি”তে পৌঁছিয়৷ বিশ্রাম লাভে বত্বুপর 
হুইলাম। 

অন্যুন অর্ধ ঘণ্ট। কাল বিশ্রাম লাভ করিয়া আমর! তিনজনে 
পুনরায় অভীপ্লিত স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। 

একটি সারমেয় আমাদের সঙ্গ লইয়া অনেকদূর পর্যন্ত 
আসিয়াছে । আমি অনেকবার প্রস্তর খগ্ুদ্বারা তাড়না করিলেও 
শ্বাপ্রবর যাইতে ইচ্ছুক হয়েন নাই। আমি তথাপি পুনঃ পুনঃ 
টিল ছুড়িতেছিলাম। শেষ বার একটু অগ্যমনক্ক হইয়াছিলাম-_- 
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চিলটি বন্ধ,র গায়ে লাগিল। আমি একটু 98 
খাসিয়! বন্ধ, বলিলেন__ 

“কেন বৃথা চে করিতেছ-কুকুর কিছুতেই আমাদের 
সঙ্গ ছাড়িবেনা।” 

«কেন? 

“কুকুর যে মানবের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে__সে যে 
মানুষের নিকট চির-কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ ।” 

বন্ধূর কথা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। 
আমাদের আশ্চর্য্যস্বিত দেখিয়া বন্ধ, যাহা! বলিলেন ; তাহার 
লার মন্ত্র এই__ 

“অতি" পূর্ববকালে সমস্ত জীবজস্ক একত্র বাস করিত। 
একত্র ভৌোজন--একত্র ভ্রমণ-_-একত্র বেচাকেনা আহাদের 
পদ্ধতি ছিল। তাহারা সকলে মিলিয়া টাদা তুলিয়া একটি 
সাধারণ বিপণী নিশ্মাণ করিয়াছিল। সেই বিপণীর নাম ছিল 
“লুরি-লুরা 1” একদিন সেই পলুরি-লুরা” বিপণীতে, অন্যান্য 
দ্রবোর সহিত একটি কুকুর কতকগুলি পচা কলাই কিক্রয়ার্থ 
আনিয়াছিল, এবং সেই কলাই ক্রয় করিবার জন্য অপর সকল 
পশুকে বিস্তর অনুরোধ করিতেছিল। ইহাতে প্রাণিগণ অত্যন্ত 
ক্রুদ্ধ ও অপমানিত হইয়া পদাঘাতে তাহার কলাইগুলি নিষ্পেষিত 
করিয়া সমস্ত বিপণীময় ছড়াইয়া দিল। কুকুর দুঃখিতান্তকরণে 
তদানীস্তন "পশ্থাচার্যয শার্দ,লের নিকট গমন করিয়া যথাযথ 
নিবেদন করিল। ব্যাত্রও কুকুরের ব্যবহারে প্রীত না হইয়া, 
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দিরিকাহিবী। না 
| তাহাকে তিরঙ্ধার করিল। আচার্যোর গরামর্শানুষাদী সকলে 
কুকুরকে “এক ঘরে” করিল। সমগ্র কুকুর-জাতি তখন 
অন্যগ্তোপায় হইয়া মানুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিবেদন করিল 
তাহারা মানুষকে শীকার-কার্যে যথাসাধ্য সাহাধা করিবে। 
মানবগণ বিপন্ন শ্বা-জাতিকে আশ্রয় দান করিয়াছিল। সেই 
অবধি কুকুর মানুষের কাছ ছাড়া হয় নাই_-এবং সেই জন্ম 
তাহারা এত প্রভুভক্ত 11” 
(৪) 

প্রভাতে যখন বাটীর বাহির হই, তখন কেহ কেহ আদিতে 
নিষেধ করিয়াছিলেন । কারণ ছু" একবার হাচি পড়িয়াছিল। 
জনৈক বয়বৃদ্ধ বিজ্র্প করিয়া করিয়া বলিয়াছিলেন--প্যাচ্ছ__ 
যাও-_ফিরে আস্তে হ'বে-হিন্দুর ছেলে হাচি টিকটিকি 
মানন1”-- 

“ডিগঞ্রি-পর্ববত দর্শনের একান্ত ইচ্ছা, তখন সে সকল মনে 
স্থান পায় নাই। কিন্ত্বু পরে হাতে হাতে ফল পাইয়াছিলাম। 
কেন, বলিতেছি শুনুন-_ 

আমরা যখন প্রায় উক্ত পর্বতের পাদদেশে পৌহিয়াচি, 
তখন চারিদিক সহসা অত্যন্ত কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইল । সম্মুখে 
পশ্চাতে কিছুই দৃষ্টি গোচর হইতেছে না। অল্লক্ষণ পরে 
অনুভব করিলাম-_-যেন সব্বীঙ্গে কি পড়িতেছে। কিছুই 
বুঝিতে পারা গেল না__কেবল দারুণ ঠাণ্ডা বোধ হুইতে 


লাগিল । অনুমানে বুঝিলাম বৃগ্রিধারা নয়, কারণ নিশকে 
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ৃ ও গিরি-কাহিনী। 
_ পতিত হইতেছে--কোনও দিক হ্ইতে ছাট আসিতেছে না। 
এদিকে এত কুয়াসা যে আমরা পরস্পরে পরম্পরকে দেখিতে 
পাইতেছি না। আগত্যা কিংকর্তব্যবিমুঢের ন্যায়, সেইখানে 
শুদ্ধ মাত্র আতপত্র অবলম্বনে দীড়াইয়া রহিলাম। 
যখন কুয়াসা কাটিয়া গেল, তখন দেখিলাম বেশ তুষার-পাত 
হুইয়া গিয়াছে । উচ্চ পব্ব্ত-মালার শিখরদেশ অতিরিক্ত 
তুষারপাতে ধৰলগিরির আকার ধারণ করিয়াছে। আমরা 
ভয়ানক শীতে থর থর করিয়া কাপিতে লাগিলাম। 
খাসিয়া বন্ধ,টা বোধ হয় রহস্য করিয়া! একবার জিজ্ঞাসা 
করিলেন-__আমরা এখনও ডিষ্রি-পর্বতে উঠিতে অভিলাষী 
কিনা! ূ 
সমস্থ দিন পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, কতকটা ভগ্ন-হৃদয়ে, সিক্ত 
কলেবরে আমরা গৃহাভিমুখে ফিরিলাম। আমাদের ডিঞ্রিপব্বত 
শিখরের তরু গহবর দর্শন লালস। উদ্দেশে সিদ্ধ হইল। এবার 
যে পথে গিয়াছিলাম, সেই পথে না! গিয়া তদপেক্ষা অপেক্ষাকৃত 
দুর কিন্তু সহজগম্য কানন পথ দিয়া অগ্রসর হইলাম । আর্দ্র 
বসনে আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল-_স্থতরাং যতদুর সম্ভব 
স্বরিত পদে চলিতে লাগিলাম। 
পথিমধো এক অন্তত ঘটনা দর্শন করিয়া, আমর! কিছু 
অশ্চধ্যান্থিত হইলাম কতকগুলি খসিয়া একটি ম্বতের সকার 
করিতেছে । ধূ ধূ করিয়া প্রজ্জলিত চিতা হইতে ধূমরাশী 
কুগুলী আকারে উদ্ধে উঠিতেছে, চিভাপার্থে সকলে স্তরীয়মান-_ 
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গিরি-কাহিনী। 
কেবল কতকগুলি' ব্যক্তি সেই চিত্তাশয্যা প্রদক্ষিণ করিয়া 
স্থমধুর বংশীধবনি করিতেছে । 
অগ্ত সময় হইলে আমি খসিয়াদের এই অপরূপ প্রথার 
মধ্যে কি সত্য নিহিত আছে, তাহা না জানিয়া গৃহে ফিরিতাম 
কি না সন্দেহ__কিন্তু এস্থলে পূর্বেই বলিয়াছি আমরা এক 
অস্বাভাবিক কউ অনুভব করিতেছিলাম-_গৃহে ফিরিতে 
পারিলেই বাঁচি। আমরা অন্থ কোনও দিকে দৃক্পাত না 
করিয়া অনতিকাল মধ্যে গৃহে পৌছিলাম। 
পরদিন ছু'একজন খাসিয়াকে ও এখানকার অতি 
প্রাচীন কয়েকটি অধিবাসীকে খাসিয়াদিগের অস্ত্যেষিক্রিয়া 
সম্বন্ধে' অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম__কিন্তু কেহই 
সন্তোষজনক বিবরণ দানে সক্ষম হন নাই। 


(৫) 
এই ঘটনার প্রায় দুই বতসর পরে, এতদ্দেশবালী খাসিয়া 


সম্বন্ধে লিখিত একখানি ইংরাজি পুস্তক হইতে খাসিয়াদিগের 
উক্তরূপ অপুবর্ব দাহ প্রথার বিষয় যে একটি আখ্যায়িকা পাঠ 
করিয়াছিলাম, তাহার সার নিন্ধে প্রদত্ত হইল । 

“খাসিয়া শৈলের উত্তরাংশে “বয়” প্রদেশ । এই প্রদেশে 
এক নির্জন প্রান্তে মাণিক বাস করিত। শৈশবে মাতাপিতৃ- 
হীন ও আত্ময়া স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত মাণিকের ভিক্ষাবৃত্তি 
ভিন্ন জীবন ধারণের আর কোন উপায় ছিলনা! । দরিদ্র যুবক 
কখনও কাহারও সহানুভূত বা অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয় নাই | 

হু 


ৃ্‌ গিরি-কাহিনী । 


পিতৃবিয়োগের পর, স্বীয় অবস্থার কিছুই উন্নতি করিতে ন 
পারায়, মাণিক অনুক্ষণ অশ্রুজলে ভাসিত। সংসারের মধ্যে 
আপনার বলিবার মাণিকের একটি ব্ধারী ছিল। যখন 
কোন কাজকর্ম না থাকিত, তখন সে সেই বাশরী লইয়া 
আপনার ছুঃখকাহিনী গাহিত। তাহার নেই ছুঃখমিশ্রিত 
বংশীধ্বনি শুনিয়া অনেকেই নীরবে দু, এক ফোটা অশ্রু 
বিসর্জন করিত। 

কেন কেহ জানে না, মাণিক দিবাভাগে ছিন্ন বস্ত্রাদি 
পরিধান করিয়া, সর্ববাঙ্গে বিভূতি লেপন পূর্বক ভ্রমণ করিত, 
কিন্তু রজনীযোগে ষথা রীতি স্বানাদির পর একখানি পরিষ্কৃত 
বসন পরিয়া নির্জনে বসিয়া বাঁশরী বাজাইত। রর 


(৬) 


একদিন, পৃর্ণিমা রজনী স্থুযুপ্তিমগন! 'বয় প্রদেশ কৌমুদী 
কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্বব শোভা বিকাশ করিতে ছিল। রজনী 
নিস্তবূ। মাণিক ধীরে ধীরে উঠিয়া গিরি-নদীতে স্নান করিল। 
: তাহার পর সেই পরিষ্কত বসনখানি পরিধান করিয়া তাহার 
প্রিয়তম বাঁশরীটি লইয়া, নিজের বিষাদময় কাহিন" গাহিতে 
আরস্ত করিল। | 
“বয়' প্রদেশের যে প্রান্তে মাণিকের গৃহ, তাহার কিছু দুরে 
রাজ-প্রাসাদ। বয়-নৃপতি তখন রাজ কর্ম্মোপলক্ষে রাজধানী 
পরিত্যাগ করিয়া অনেক দিন অনুপস্থিত ছিলেন । 


রঙ 


পিরিকাহিবী । 


“সে দিন মাণিকের সেই শুর বংশীধ্বনি “বয়রাশীর কর্ণ 
কুহরে প্রথম প্রবেশ করিল। রানী মুদ্ধা ছইলেন-__.ভাব- 
বিহ্বলার স্যায়, সেই নিশীখে বংশীধ্বনি লক্ষ্য করিয়া “বয়-রাী 
মাণিকের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন । উন্মুক্ত বাতায়ন-পথ 

দিয়া রাণী দেখিলেন মাণিক আপনমনে বাঁশী বাজাইতেছে 
". এবং অবিরত নয়নজলে তাহার বদন মণ্ডল সিক্ত হইতেছে । 
রাণীর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হুইল, তিনি মাণিককে ডাকিয়া 
গৃহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । মাণিক প্রথমে 
অত্যন্ত বিরক্ত হইল-_ কিন্তু যখন দেখিল এক অসামান্য রূপ- 
লাবস্যযুক্তা যুবতী তাহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মীনা, তখন আর সে 
থাকিতে পারিল না, মাণিক গৃহদার উন্মোচন করিয়! দিল। রাণী 
আত্মহারা হইয়া সারা নিশি রংশীধ্বনি শুনিয়া প্রতাষে 
প্রাসাদে গমন করিলেন । 

“অপ্রতিহত কাল-আোত প্রবাহে মানব জীবনে কত পরিবর্তন 
ঘটে, বলা যায় না। মাণিক বাঁশী বাজাইলেই, রাণী প্রসাদ 
পরিত্যাগ করিয়া মাঁণিকের গৃহে গমন করেন। এইরূপে 
অনেক দিন কাটিয়া গেল। মাণিক, রানীর রূপযৌবনে যুগ্ধ 
হইল, উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় জমিল। 


ক ক্র ক চা 


“কাল ক্রমে রাণী মাণপিকের রসে এক সন্তান প্রসব করি- 
লেন। মাণিক ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত বা বিচিলিত হইলনা। 
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. গিরি-কাহিনী। 


রাণী কিন্তু তদবধি আর মাণিকের গৃহে গমন করিতেন না। 
মাণিক যেরূপ পূর্বে বাঁশী বাজজাইত এখনও তক্রপ বাঁজাইতে 
লাগিল। 

“এদিকে “বয়” প্রদেশ ময় কোলাহল পড়িয়াছে-_আজ “বয়” 
নৃপতির রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। সকলে যথাদাধ্য 
ভেট লইয়। রাজ দর্শনাভিলাষে প্রাসাদ দ্বারে উপস্থিত । 
রাজ আগমন সংবাদে রাণী স্বীয় অবস্থার কথা ভাবিয়! প্রমাদ 
গণিতে ছিলেন। তিনি শিশুটিকে কোথায় রাখিবেন ভাবিয়া 
আকুল হইলেন। 

দিময়ের গতি অনিবার্ধ্য-_কাহারও শুাশুভের জন্য অপেক্ষা 
করেনা। রাজার €য দিন আসিবার কথা, সেদিন আসিলেন না । 
ততপরদিন রাজা যখন প্রাসাদে ফিরিলেন, রাণী তখন অন্যমনা 
হইয়া শিশুটিকে আদর করিতে ব্যাস্ত!__রাজা তাহা লক্ষ্য 
করিলেন। তিনি নিসস্তান ছিলেন। মনে মনে যতপরনাস্তি 
আশ্চারধ্যান্বিত হইয়া, রাণীকে শিশু “সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাস। 
করিলেন। সহস| রাজ আগমনে রাণী অপ্রস্তত হইয়৷ রাজাকে 
কি বলিবেন কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। রাজার 
তখন মনে কোনও সন্দেহ উদয় হয় নাই। কিন্ত পুনঃ পুনঃ 
অনুরোধ সন্ত্েও যখন রাজমহিধী কোনও প্রকার উত্তর প্রদান 
করিলেন না, তখন রাজ! অতি সহজেই কিছু কিছু উপলব্ধি 
করিলেন__এবং ব্যাভিচারীকে যুপরোনান্তি শাস্তি দিতে 
সঙ্কল্ল করিলেন। 


(৭ ) 

“পরদিন প্রাতে রাজা আদেশ প্রচার করিলেন- রাজ্যে 
একটি বৃহত দরবার হইবে, তাহাতে রাজ্যশুদ্ধ সমগ্র প্রজা- 
মণ্ডলীর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন । যে কেহ অনুপস্থিত 
হুইবে তাহার প্রতি অতি কঠোর দণ্ড বিধান হইবে ।” 

রাজ আজ্ঞায় অনুদিষউ হইয়া, নির্ধারিত দিবসে, সমগ্র 
প্রজাকুল একত্রিত হইল। রাজা প্রত্যেকের হস্তে এক একটি 
স্থুপ্ক কদলী প্রদান করিয়৷ তাহাদিগকে বৃত্বাকারে প্রাসাদের 
সম্মুখে বসিতে আদেশ দিলেন । 

“সকলে যাথারীতি আসন গ্রহণ করতঃ উপাবেশন করিলে, 
প্রাসাদাভ্যন্তর হইতে শিশুটিকে সেই মহতী সম্ভা মধ্যে আন- 
য়ন কর! হইল। বয়-নৃপতি তখন সকলকে সম্ঘোধন করিয়া 
বলিলেন 

“হে প্রজ্গাকুল! আমি এই অজ্ঞাত কুলশীল শিশুটিকে 
তোমাদের মধ্যে ছাড়িয়। দিলাম । বালক যাহার নিকট গিয়া 
কদলী প্রার্থনা করিবে, সেই ব্যক্তি ইহার পিতা ও ব্যভিচারী 
সাব্যস্ত হইবে । রাজ-আজ্ঞায় লগুড়াঘাতে তাহার প্রাণদণ্ 
হইবে । 

ননির্দদোষী প্রজাগণ সতয় অন্তরে বালকের মুখপানে এক 
দৃষ্টে চাহিয়া আছে,_বালক কাহারও নিকট গমন করিল না। 
নৃপতির অশেষ অনুরোধ-_বিস্তুর প্রলোভন-_প্রভৃত তিরস্কার 
সত্বেও বালক স্থিরভাবে একম্থানে দীড়াইয়া রহছিল। রাজ! 

২৯ 


একান্ত অধীর হইয়া বিজ্ঞাসাুকরিলেন, কেহ অনুপস্থিত আছে 
কিনা। তখন চতুদ্দিকে সন্ধান করিয়া এক ব্যক্তি নিবেদন 
করিল, মাণিক ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত ব্যক্তি উপস্থিত আছে। 
রাজা অবিলম্বে সভাস্থলে মাণিককে আনিবার জন্য আদেশ 
প্রদান করিলেন। যথা সময়ে মাণিক রাজ-দরবারে উপস্থিত 
হইলে, শিশুটি সহান্যে তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। 
মাণিক তখন সেই প্রকাশ্য সভায় রাজ সমীপে সমস্ত কথা মুক্ত 
কণ্ে স্বীকার করিল। ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় নৃপতি, মাণিকের 
প্রতি জীবনদণ্ড বিধান করিয়া সভাস্থল পরিত্যগ করিলেন ।” 
প্রাণ-দগাজ্ঞা শুনিয়া মাণিক কিছুমাত্র শঙ্কিত বা বিচলিত 
হইল না। সে ইতিপূর্বেবেই অনুতাপানলে দগ্ধ হইতোছিল-_ 
এখন সে প্রতিক্ষণই ভাবে, তাহার সে পাপময় জীবনের অবসান 
হইলেই ভাল। যাহার সংসারে কেহ নাই-_তাহার মৃত্যুই 
বাঞ্নীয়। মাণিক অস্তিমকালে প্রার্থনা করিয়াছিল,__রাজ- 
আইন অনুযায়ী কঠিন লগুড়াঘাতে প্রাণ বধ না করিয়া, তাহার 
ঘ্বণিত জীবন যেন প্রজ্জবলিত চিতা মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। & 
'মাণিকের এই অন্তিমের আবেদন রাজ-সমীপে না-মঞ্তুর 


হয় নাই ।, 
ঞ ফু ক চি মু 





* পূর্বকালে (ব্রিটিশ অধিকারের পূর্বে) খানিয়াদিগের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন 
অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন দণ্ড বিধান হইত | পাঠকগণ “প্রবাসের ইতিহাসে” সমস্ত না 
হইলেও কধক্চিৎ অবগত হইতে পারিবেন । 
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গিরি-াহিনী। 


'রাজ-অনুচর জা মাণিক শ্মশানে উপস্থিত। 
সম্মুখে প্রজ্বলিত চিতা-শয্যা__মাণিক নির্ভীক। আজ সে 
শেষবার গিরি-নদীতে সরান করিয়া, একবার জন্মের মত বাঁশরী 
বাঙ্জগাইল। তাহার পর তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করত: প্রাণা- 
পেক্ষা প্রিয়তম__-সংসারের একমাত্র অবলম্বন বশরিটী ভূমিতলে 
প্রোথিত করিয়া, স্বীয় দেহভার ভ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ 
করিল ।, 

কতক্ষণ কেহ লক্ষ্য করে নাই, বয়-রাণী অলক্ষো সকলের 
অজ্ঞাতসারে, শ্মশান-ভূমে আগমন করিয়াছিলেন। তিনিও 
চকিতের মধ্যে, মাণিকের সঙ্গে সঙ্গে অনলকুণ্ডে বম্প প্রদান 
করিয়া' কলুষিত জীবনের অবসান করিলেন।-_পাপের প্রায়- 
শ্চিন্ত হইল !* 

'সেই হইতে আজও খাসিয়দিগের মাধা মুতের প্রতি 


শোকচিহ্ন প্রকাশার্থ, শবদাহের সম". চিএ! প্রদাক্ষণ করিয়া, 


বিলাপসূচক বংশীধ্বনি করা পদ্ধতি প্র“ আদ্ছে।" 
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বিশ্বরাজ্যের শোভা সম্বর্ধনার্থ কত প্রাণমন মুগ্ধকর শোভার 
স্ষ্টি হইয়াছে ;_-পার্ববতীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য তন্মধ্যে একটি! 
এ দৃশ্য চিরসন্তাপিত মানব হৃদয়ে অনন্ত স্থখশাস্তিপ্রদায়িণী। 
যখন প্রথমে সেই" চির-ম্খাগার মাতৃভূমি ছাঁড়য়া আসি, যে দিন 
“বিদায় জন্মভূমি-__বিদায়--বিদায় বলিয়া প্রণয়িণীর প্রেমপাশ, 
আত্মীয় স্বজনের-প্রিয়সঙ্গ ছাড়িয়া এই সুদুর প্রবাসে আসিয়! 
পড়ি, সে দিন তখন আমিও পর্ববত দর্শনে যুগপৎ বিস্ময়াভিভূত ও 
মোহিত হইয়াছিলেন_তখন আমিও প্রকৃতির সে “কি-জানি- 
ক' ভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলাম-_-সেই সারি সারি অচল গিরির 
স্থির ধীর গম্ভীর মুরতি-_-সেই পর্ববতে পর্ববতে গাঢ় আলিজন 
ভাব দেখিয়া, পথের সমস্ত ক্লেশ, সমস্ত দুঃখ একেবারে বিদ্যুত 
হইয়াছিনাম। সেই দিন জানিলাম পার্ববতীয় প্রীক্‌তিক দৃশ্য 
কি. মহান্_-কি গন্তীর-_কি হৃদয়োম্মাদকারী! আহা ! জীবন 
থাকিতে বুঝি সে দৃশ্য আর ভুলিতে পারিবনা ! 


৩২ 


তি গিরি-কাক্দী। 
যে দেশে আসিয়া পড়িয়াছি_-কেবল পাহাড়--পাহাড়__ 
পাহাড় ! যেদিকে যখন তাকাই, সেই দিকেই অগণা পর্ববত 
শ্রেণী নগ্রচক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইতে থাকে ! কেহ বা উত্নত 
মন্তকে পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তারে রত-_কেহ বা গগন 
ভেদ করিয়া উদ্ধীদেশে যাইতে উতস্ক ! 

পাঙ্কাড়ে দেখিবার জিনিষও অনেক | আর যেখানে পাহাড়ে 
পাহাড়ে এত কোলাকুলি ভাব__সেখানে ষে প্রাকৃতিক শোভার 
ছড়াছড়ি, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র । কতবার পাহাড়ে উঠিয়াছি, 
কতবার প্রকৃতির নিতা নব ভাব দর্শনে আহলাদে উৎফুল্ল হই- 
য়াছি! আর কতবার বিশ্বপতির অনিন্দ্য কারুকার্যা__অপূর্বব 
স্গ্টি কৌশল-_দেখিয়া এককালে চমত্কুত ও বিস্মিত হইয়াছি ! 
তবুও সাধ মিটেনা! ইচ্ছ করে আবার দেখি--আবার দেখি ! 
কিন্তু দেখিয়াও আশা মিটেনা ! বুঝি এ আকাঙঙ্রণ মিটিবার নয়! 

| (২) ৃ 
তখন ৬শারদীয়া পূজার ছুটা! নির্জন প্রবাসে__প্রিয়জন 
বিরহে, দাসত্ব জীবন বড় ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। সবে আজ 
মাস কতক এখানে আসিয়াছি-_ইহার মধ্যেই জীবনটা যেন কি 
রকম এক ঘেয়ে বোধ হইতেছে ।__বন্ধ,বান্ধবগণের সহিত শ্মির 
হুইল একদিন সহুর ছাড়িয়া “পরীস্থানে” প্রক্কৃতির শোভা নিরী- 
ক্ষণ করিতে যাইব। সহরে যে কোনও উল্লেখযোগ্য দৃশ্য নাই, 
এমন নহে-_কিন্তু শান্তিপ্রিয়া প্রক্কতিদেবী, কোলাহলময় 
লোকালয়ের মধ্য দিয়া যেন সচঞ্চল দৃষ্টিক্ষেপে চলিয়। গিয়াছেন 


৩৩ 





লগ 


৮ গিরি-কাহিনী। 


__শোভারাশি সেখানে তত পরিস্ফট হয় নাই; তাই দুরে-_ 
অতি দুরে-_সত্য-মনুস্ব-সমাগম-শূন্য নির্জন প্রদেশে পর্ববতের 
- প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিবার জন্য আমর প্রয়াসী! 
তখন বেলা ১টা। পরীস্থান দর্শনে অনেকদূর যাইতে 
হুইবে হৃতরাং আর বিলম্ব অনুচিত মনে করিয়া আমরা সকলে 
গৃহের বাহির হইলাম। 
কোনও এক অপূর্ব বস্তুর ভাবী দর্শন স্থখের আস্বাদন আশে 
উৎফুল্ল হইয়া, আমরা কয়েকটা প্রাণী পর্ববতারোহণ করিতেছি। 
শ্যামল-পল্লপবিত-স্িগ্ধ তরুচ্ছায়ায়, স্বশীতল সমীরণ সেবনে, ক্লান্তি 
দুর করিতে করিতে আমরা ম্গ্রসর হইতেছি। নিবিড় অরণ্যা- 
নীর মধ্যপ্রদেশ-_প্রকৃতিদেবীর নির্জন আবাস ভূমি কি মধুর 
স্থান! প্রভাকরের অসহ্য প্রথর উত্তাপে, পাছে বন-বিলাসিনী 
কানন-বালার স্থকোমল তমুখানি শুষ্ক হইয়া যায়, এই ভয়ে যেন 
অগণ্য বিটগী শ্রেণী বদ্ধপরিকর হইয়া সূর্ধকিরণের গতিরোধ 
করিতেছে ! তাই বুঝি নির্ভভন বন প্রদেশ এত শীতল !__-এত 
আরাম দায়ক ! আমরা চলিতেছি__ কোলাহল বিরল শিলং 
*“সহর পশ্চাতে ফেলিয়া, আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। 
একটু ক্লান্তি বোধ হইতেছে ;-অতি নিকটেই একটি পরিষ্কৃত 
তরুতল-_বোধ হইল, পৎশ্রান্ত অতিথিগণের জন্যই যেন বনদেৰী 
স্বহস্তে সেই তরুতল মার্জনা করিয়া রাখিয়াছেন! আমর! 
একবার সেখানে বসিবার লোভ সন্বরণ করিতে পারিলাম না। 
অভিলষিত স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম-__“পরীস্থান” 
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১... গ্রিরিকাহিনী। 
(৩) 

ৰাস্তবিকই পরীস্থান বটে ! পর্বতের অতি নির্জন প্রদেশে 
: একটি নিভৃত নিকুপ্জ! চারিদিকে সমশীর্ধ শ্যামল শম্পদল-_কে 
যেন অতি যত্বে কোনও এক অজ্ঞাত 'মহাপুরুষের বিরামের 
জন্য মখমল নিন্দিত সেই স্থচারু আসন প্রস্তত করিয়া রাখিয়াছে ! 
_ পার্খে একটি স্বচ্ছসলিলা নিঝ'রিণী-_কুলুকুলু স্বরে ক্ষীণ-খজু 
তরঙ্গ তুলিয়া, সাদা প্রাণ ঢালিতে ঢালিতে ছুটিতেছে ! তটস্মিত 
তরুলতাগণের আকুল মিনতি উপেক্ষা করিয়া-__পাষাণের দৃঢ়গতি- 
রোধ তুচ্ছ করিয়া উচ্ছধসিত বেগে উৎসাহভরে উন্মত্ত হইয়া 
অনন্তের পথে ছুটিতেছে ! যেন বারিধির সেই নীলকায়ে আপন 
কায় মিশাইতে প্রাণের এত ব্যাকুলতা! !--এত আকিঞ্চন ! দূরে 
কয়েকটি স্বল্প স্ফ,রিত উৎ্স-_শিশু দুর্ববাদল সমূহে স্সেহ বিগলিত 
ধারে স্ুধাদানে সজীব রাখিয়াছে! স্তব্ধ স্থাবর জঙ্গমের প্রশান্ত 
চিত্ততা ভঙ্গ করিয়া, মধ্যে মধ্যে বন-বিহঙ্গিনীর স্ুধাময় সঙ্গীত ! 
আমরা আত্মহারা প্রাণে সেই সমস্ত নখ উপভোগ করিতে 
লাগিলাম ! 

সূর্ধযদেৰ অনেকক্ষণ অস্তাচল অন্তরালে ঢলিয়৷ পড়িয়াছেন। 
চন্দ্র কিরীটিণী রজনী! মাঝে মাঝে দু'একটি তারকা কুল-বধুর স্যায় 
্রীড়া সঙ্কুচিত দেহে সলজ্জ দৃষ্টিতে চত্দ্রিকা উত্সব দেখিতেছে ! 
নৈশ নীলাম্বরের সেই উচ্ছ,মিতশোভা দেখিয়া মানব মনে কতই 
ভাবের উদয় হয়! স্ৃতরাং প্রাণের আবেগে একজন বন্ধ, 
গাহিলেন__ 


্ 4 


গিরিকাহিনী 
*্বিফল জীবন বিফল জনম--” 

গানটী বড়ই মধুর লাগিল। বোধ হয় দুরে কতকগুলি 
হরিণ-শিশু বিচরণ করিতেছিল-_বন্ধ,র গান শুনিয়া একটি 
্রন্ত মগ শিশু দর্শন দিয়াই চকিতের ম্যায় বনাত্যন্তরে প্রবেশ 
করিল! 

এই সময় বিষয়াস্তরে আমাদের মন আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম 
_-কিছু দূরে একটি জল-প্রপাত -চন্দ্রকর প্রতিফলিত হইয়! 
ছুগ্ধফেননিভ বারিরাশি ঝর ঝর শব্দে গিরিমূলে ঢালিয়া 
দিতেছে ! পাদদেশে একটি চিন্তানিমগ্ন প্ককেশ বৃদ্ধ উপবিষ্ট 
-_পার্ে একটি অনিন্দ্য-স্থন্দরী গিরি-বালিকা, শীতল সমীরণে 
রূপের লহরী তুলিয়া বস কুম্থমগণের সহিত খেলায় নিযুক্তা ! 
সেকি রূপ! সেরূপেকি কমণীয়তা! কল্পনা নয়নে পৃথিবীর 
সমস্ত সৌন্দর্য একত্র করিয়া, কতজনকে কত নিখত চিত্র 
আঁকিতে দেখিয়াছি-_বুঝি সেই ! বুঝি, এ রূপরাশি এ পৃথিবীর 
নয়। বুঝি এ পরীস্থানে কোন পরী-বালিকা নিবিষ্ট মনে 
কুসুম চয়নে নিবেশিতা ! 

কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া আমরা সেই দিকে অগ্রসর 
হইলাম,_বালিকা একবার মাত্র বিলোল দৃষ্টিতে চাছিল। 
তার পর ধীরে ধীরে বৃদ্ধের নিকট যাইয়া! দাড়াইল। 

(৪) 
“সে অনেক কথা 1” 
সঙ্লিকটবর্তী জল-প্রপাতের কি নাম জিজ্ঞাসা করিলে, বৃদ্ধ 
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গিরি-কাহিনী। 
অন্তরের অন্তত্তল হইতে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস স্ত্যাগ করিয়! 
বলিল-_লিকাই-_ এ 

“সে অনেক কথা--আর একদিন আসিবেন”__। অঙ্গুলি 
নির্দেশ পূর্ববক দেখাইয়া কহিল “এঁ পল্লীতে আমার বাস।”__ 

বুঝিতে পারিলাম না বৃদ্ধের জীবন-নাটকের সহিত এই 
জল-প্রপাতের, কোনও গুঢ় সম্বন্ধ আছে কিনা! 

সকলে এই সমস্ত কথ। আলোচনা করিতে করিতে গৃহে 
ফিরিলাম। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে বেশ ক্লান্তি বোধ হছইতেছিল 
_যতই গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছি,_ততই পদযুগলও 
যেন অচল হইয়া আমিতে লাগিল। এখনও কিঞ্চিদধিক 
এক ক্রোশ যাইতে হইবে-_-প্রকৃতির সহসা পরিবর্তন লক্ষিত 
হইল। সমগ্র আকাশ ধীরে ধীরে মেঘে আছন্ন হইল-_হুহু 
শব্দে প্রবল বাতাস জলদ-জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ছুটিতে 
লাগিল।-_সঙ্গে সঙ্গে সৌদামিণীর হাসি কান্ন। ! আমরা প্রাণপণ 
গতিতে চলিলাম। কিছুদুরে যাইতে ন! যাইতে প্রবল ধারায় 
বৃষ্টি! আত্মরক্ষা করিবার মানসে একটি তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলাম । 
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বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়! গেল-_মেঘ কাটিল__বাতাস 
থামিল- চন্দ্ররশ্মি পূর্বের ম্যায় আবার ফুটিয়া উঠিল । আমরা 
পুনরায় অগ্রসর হইলাম । এখানে রাস্ত। ঘাট, বর্মাকালে অত্যন্ত 
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রিবা । 
গিচ্ছিন হা, ভাই ধীর শরণাপন্ন হইতে হইবে ভাবা 
মৃঢ্াতিতেমন্তর্পণে চলিতে লাগিলাম। 
মি কালবরে যখন গৃহে ফিরিলাম-_তখন রাত্রি অনেক_- 
বাসার অগ্নয বলে নিদ্রা! অভরাত্ে আহাদের আর 
বিরক্ত বরা অনুচিত বিবেনায়, আমিও তাহাদের সায় মবকোমল 
শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিদ্াদেবীর জ্রোড় গত হইলাম_ 
ধানে কিন্তু দে রাত জাগিয়া যাপন করিলেন! 


নপে্পম্পসীপসপক 





লিকাই-প্রপাত। 


(১) 

রজনী প্রভাত হইতে অধিক বিলম্ব নাই। তরুণ অরুণের 
রক্তাভ প্রতিবিদ্ব পূর্ববগগণে ঈষৎ প্রস্ফ,টিত হইয়াছে মাত্র। 
এখনও,জগণ স্তব্ধ__নিদ্রাতুর জীবগণের এখনও চেতনা সঞ্চার 
হয় নাই; কেবল ছু" একটি বায়স কুলায় পরিত্যাগ করতঃ 
উধা-সমাগম সংবাদ ঘোষণা করিতেছে । আমি শযা। ত্যাগ 
করিয়া উঠিলাম। বাড়ীর অন্যান্থ সকলে তখনও নিন্ত্রিত। 
পূর্বরাত্রে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম মনে হইলনা। আজ 
একটু সকাল সকাল সেইখানে যাইতে হইবে; বাসার ভূতাকে 
তদমুরূপ আয়োজন করিতে উপদেশ দিয়া আমি প্রাত্রমণে 
বহির্গত হইলাম। 

৯টার সময় গৃহে ফিরিলাম। শুনিজ/ম বন্ধ,গণ সকলে 
পূর্বদিনের কথাই আলোচনা করিতেছেন। সকলেই আজ 
সেখানে যাইবার জন্য বিশেষ উত্ম্বক | 

যথাসময়ে সকলে বাহির হইলাম। গতকল্য যে পথে 
গিয়াছিলাম, আজ আর সে পথে না গিয়া অন্যপথ ধরিলাম। 


"প্রানী 
ছিলাম যাহা হউক বাপার মুহূর্ধ মধ্যে উপলন্ধি হইল। 
দেখিলাম একটি লোক মংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ি, জাছে-_ 
নাসিক! প্রান্ত হইতে অবিশ্ান্ত রক্তধারায় তাহ 

রঞ্রিত; নাকে হাত দিলাম__মতিকফে নিশ্বাস, পড়িতেছে_- 
বুঝিলাম আমার আসিতে আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব হইলে, তাহার 
জীবন রক্ষা দুরূহ হইত। 

আমার একজন লঙ্গী উৎস্ক হইয়া জিজ্ঞ।স| করিলে ন 
“ আপনি কি কিছু বুঝিতে পারিয়া ছিলেন ?” 

“ শোন বলিতেছি। তোমর! বোধ হয় জান পূর্বে এখানে 
বড় ডাকাইতের ভয় ছিল__তাহারা কেবল মনুষ্য রক্তের 
অন্বেষণে ঘুরিয়। বেড়াইত |” 

“ স্টনিতে পাই এখনও নাকি সে ভয় আছে ?” 

“হ্্যা। এখনও আছে, তবে ইংরাজ রাজের প্রবল শানে 
অনেক পরিমাণে কমিয়াছে_-তটা নাই” 

“ আচ্ছা__কেন ওরূপ করিত জানেন কি 1” 

“ জানি, সেই কথ তে।মাদিগকে বারান্তরে কহিব। শুদ্ধ 
সনিয়া রাখ ষে এতদ্দেশীয় লোক এক প্রকার সর্প পালন করে-_ 
সেগুলি অনেকটা বোয়া জাতীয় সর্প। তাহাদের বিশ্বাস এ সর্গ গৃহে 
থাকিলে, লক্ষ্মী অচলা হন-_-এবং ইচ্ছানুষায়া প্রচুর অর্থাগম 
হয়। উক্ত সর্প মনুষা রক্ত ভিন্ন অন্য কিছু আহার করেনা-_ 
এই অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাহারা খুন করিতেও কুষ্টিত 
হয় না। প্রায়ই মন্বয্যের নাসিকাত্যন্তরে শাণিত লৌহ শলাকা 


গিরি-কাহিনী। 
বিদ্ধ করিয়া রক্ত শোষণ করিয়া লয়। আমি বুঝিলাম এ সেই 
সর্প কাজ; ক্ষণমাত্র বিলম্ব অনুচিত মনে করিয়া, 
লোকর্টিক ঘগৃহে আনয়ন করিলাম। আমার কন্যা 'লিকাই” 
আমার প্রতীক্ষায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিল- তাহারই হস্তে এ 
ব্যক্তির শুশ্রাষার ভার সমর্পন করিয়া কয়েকটি ওযধির অস্বেষণে 
বহির্গত হইলাম। 
ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল- আসিয়া দেখি লিকাইর 
একান্ত যত্বে মুমূরয ব্যক্তির কথঞ্চিত উপকার হইয়াছে । আমি 
দুইটা গধধ প্রস্তুত করিলাম__-একটি শক্তি সঞ্চারিণী _অপরটা 
রক্ত-নিবারিনী। লিকাই যথাক্রমে রোগীকে ওঁষধ প্রদান 
করিতেছিল। , সমস্ত রাত্রি এইরূপে অতিবাহিত হইল । 


(২) 


নিশাবসানে দেখিলাম লিকাই পূর্ব রাত্রির মত ঠিক একই- 
তাবে তাহার পার্খন্থত ব্যক্তির নিকট বমিয়া আছে। ইহাতে 
পরে যে কিছু ভাবান্তর ঘটিতে পারে এ কথা তখন স্বপ্নেও 
ভাবি নাই। 

সে যাহা হউক লোকটাকে অপেক্ষাকৃত স্বশ্থ ও সবল 
দেখিয়া আমি কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলাম। 

বেল! দ্বিপ্রহ্র-_দিবসের কর্তব্য কার্যে একাগ্রমনে ব্যস্ত 
আছি, এমন সময় লিকাই সেই ছুপুরের দারুণ সূর্যাকর মাথায় 
করিয়! আমার নিকট আসিয়া ঠাড়াইল। 


৪২ 


গিরি-কাছিনী। 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “কেন মা।” লিকাই কোনও 
উত্তর দিতে পারিলনা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম-- 
“তোমার সেই অপরিচিত ব্যক্তি ভাল আছে ত ?” লিকাই 
যেন কি বলিবার চেষ্টা করিল। দেখিলাম তাহার মুখ মণ্ডল 
লজ্জায় আরক্কিম হইয়াছে । সে কিয়ৎ্ক্ষণ মন্তকাবনত করিয়। 
রহিল। আমার মনে হইল অপরিচিত অতিথির প্রতি, বুঝি 
অলক্ষিতে লিকাইয়ের অনুরাগ স্চার হইয়াছে! তাই কি? 
নানাকথা ভাবিতেছি। অতিকঞ্টে লিকাই বলিল--সে গৃহে 
যাইবে'--এবেশ ত! 

লিকাই যেন কিছু মন্্াহত ! একটি দীর্ঘ নিশ্বাসে প্রাণের 
সমস্ত যাতনা বাক্ত করিয়া স্থরিত পদে গৃহে প্রস্থান 
করিল। 

_লিকাই চলিয়া গেলে দিবসের অবশিষ্ট কাল আর কিছু 
ভাল লাগিলনা _-মনের মধ্যে নানারূপ চিন্তার শ্রোত বহিতে 
লাগিল। একটু বেলাবেলি গৃহে ফিরিলাম। অভ্যাগত বাক্তি 
টিকে দেখিতে পাইলাম না। 

গলকাই ! সে কি চলিয়া গিয়াছে? 

বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্টে উত্তর হইল "হ্যা" 

আমি ভাবিলাম একি? 

তা'র পর হইতে মিরণ প্রায়ই আমিত। জানিনা তাহার 
মুখে কি এক মাধুরি-দেহে কি এক লাবণ্য বিরাঙিত ছিল। 
দেখিলেই প্রাণের সমস্ত ন্পেহ টুকু দিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা 


০৪ 


৪ 


গিরি-কাহিনী। 
করিত! কিন্তু আগে জানিতাম না যে মে আমার এরূপ সর্বব- 
নাশ করিবে। 

ছু' এক ফোটা মশ্রুকণা বৃদ্ধের চক্ষুপ্রান্তে দেখা দিল। 
বৃদ্ধ শীঘ আর কিছু বলিতে পারিলনা। 

আমরা আগে বুঝিতে পারি নাই, রজনীর প্রথম যাম অনেক 
ক্ষণ অতীত হইয়া গিয়াছে! গৃহের কথা ভুলিয়৷ যে উদরান্নের* 
জন্য লালায়িত হইয়া স্বদেশ_স্বজন পরিত্যাগ পূর্ববক এই 
তের নদী পারে-_স্বেচ্ছায় দাসত্ব শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ হইতে আসি- 
যাছি, সেই উদরের দুনিবার চিন্তা ত্যাগ করিয়। শুভ্র-জ্যোতস্সা 
পুলকিত যামিনীতে, শৈল শিখরে শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন 
পূর্বক, নিবিষ্ট চিত্তে বৃদ্ধের এই কাহিনী শুনিতেছি ৷ 

বৃদ্ধ আবার বলিতে আরম্ত করিল-_ 

“আমি পূর্বে যেটি অনুমান মাত্র করিয়াছিলাম, ক্রমে সে 
ধারণা আমার দৃঢ় হইল! লিকাই সত্য সত্যই মিরণের অনু- 
রাগিণী। শৈশবে মাতৃহারা বালিকাকে আমি অতিশয় ভাল 
বাসিতাম-_সাহুস করিয়া তিরস্কারচ্ছলে, তাহাকে কখন ও কিছু 
বলি নাই !-_পাছে বালিকা মনক্ষু হয়-_পাছে তাহার কোমল 
হৃদয়ে আঘাত লাগে-_মাতৃন্সেহের অতৃপ্ত আকাঙক্ষা জাগরিত 
হইয়া পাছে তাহার ক্ষুত্র হৃদয়কে অভিভূত্ত করে, এই ভয়ে 
তাহাকে কিছু বলিতে পারিতাম না;--বলিতে গেলে, অতীত- 
গর্ভ-নিহত এক পূর্বব স্মৃতি হৃদয় মধ্যে উদিত হইয়া আমাকে 
সে কাধা হইতে নিরন্ত করিত! 


[গার-কাহনা। 
লিকাই মিরণের প্রতি অনুরাগিণী__মিরণ ও কি বাস্তবিক 
লিকাইর প্রতি অনুরক্ত !_একটু ভাবিবার বিষয় হইল। 
কিন্তু বেশী দিন আমাকে ভাবিতে হইলনা। একদিন যাহা 
দেখিলাম, তাহাতে সমস্তই পরিব্যক্ত হইল !- বুবিলাম, উভ- 
যেই উভয়ের প্রতি অনুরক্ত ! 
নথ রঙ ক | চি চি 

একদিন সন্ধ্যাকালে উভয়ের শুত পরিণয় কাধ্য সম্পন্ন 
হইয়া! গেল !& সাক্ষী রহিলাম আমি-__-আর নৈশ গগণের সমন্ত্র- 
তারকারাজি এবং পরীস্থানের ব্রততী-ভূষিত পাদপগণ- আর 
উপরের সেই সর্বব-সাক্ষী দেবতা । 

(৩) 

“অপ্রতিহত কাল-আ্রোত প্রভাবে মানব-হৃদয়ে কত পরিবর্তন 
ঘটে কে বলিতে পারে। নবীন দম্পতি মনের নখে কালাতি 
পাত করিতে লাগিল। তাহাদের উভয়ের প্রগাট অনুরাগ, 
অকৃত্রিম ভালবাস! দেখিয়া! বনুদিন পরে এই বৃদ্ধের হৃদয়ে 
আনন্দ সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু তখন জানিতাম না তাহা 
ক্ষণিক ।__জানিতাম না একদিন আমার সেই সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া 
যাইবে ।” 
হক 81201860 সা] 06 100681881 
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গিরি-কাহিনী। 


_.. বৃদ্ধের দুই গণ্ড বহিয়া দর নি লাগিল। 
বোধ হুইল যেন কি এক অব্যক্ত যাতনায় তাহার হৃদয় মথিত 
হইয়া উাঠতেছে।__সে কি? 

“যথ! সময়ে লিকাইর একটি পুত্র ও একটি কন্ঠ! জন্মিল। 
বৃদ্ধ বয়সে সেই ছুণ্টা সুকুমার শিশুকে লইয়া দ্দিন কাটাইতে 
ছিলাম__কালের তাহা অসহা হইল ! শ 

এই সময় লক্ষ্য করিলাম লিকাই যেন দিন দিন ক্ষীণ 
হইতেছেমিরণ সর্বদা বিষম চিন্তা মগ্ন! আমি অনেক 
চেষ্টা করিয়াও কিছু প্রতিকার করিতে পারিলাম না। 

একদিন কাধ্য হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছি-__দূর 
হইতে লিকাইর করুণ ক্রন্দন কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি গৃহে 
যাইলাম মা। একটি বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া উভয়ের গতি- 
বিধি পধ্যবেক্ষণ করিতে কৃত সংকল্প হইলাম । 

গৃহ-প্রাঙ্গণে মিরণ নীরব__নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মাশ_. 
পদপ্রান্তে লিকাই অশ্রজলে সিক্ত হইতেছে-_পার্থে দুটা 
রোরুছ্ামান শিশু! সে দিকে কাহারও ভ্রক্ষেপ নাই! আমি 
আর থাকিতে পারিলাম না-_ছুটিয়া৷ গিয়া শিশু ছু"টাকে বুকে 
ধরিলাম! এ পর্যন্ত মিরণকে কখন ও কিছু বলি নাই__সে 
দিন তিরস্কারচ্ছলে বলিয়া ছিলাম_-পুষ্কষের এত ছূর্ববলত! 
কেন? কি ভাবিয়া আমি উক্ত কথা বলিয়াছিলাম, তাহা 
আমি নিজেই তখন বুঝিতে পারি নাই ! আমার কথায় মিরণ 
আমারই সন্মুখে__পদাঘাতে লিকাইকে দূরে ফেলিয়া সবেগে 


৪৬ 


,  গিরি-কাহিনী 
প্রস্থান করিল! কি বলিব, কঞ্টে_অতিকেঁ_ কেবল কম্মার 
মুখ আর সেই নিরপরাধ শিশু ছু'টির মুখপানে চাহিয়া আমি 
ক্রোধ সংবরণ করিলাম,! ভাবিলাম, একদিন মিরণ নিজের ভুল 
বুঝিতে পারিবে__একদিন তাহার হৃদয় দারুণ অনুতাপানলে 
দগ্ধ হইবে 1” (8) 

“সেই দিন হইতে মিরণ আর আসিত না। আমি কিছুতেই 
_বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, নবীন দম্পতীর সহসা এ মনো- 
মালিম্তের কারণ কি! 
এদিকে লিকাই মৃত প্রায়! চক্ষের উপর তাহার সে কষ্ট 
আর সহ হইল না! একদিন নানা কথায় কাছে ডাকিয়া 
জিজ্ঞাসা ক্লরিলাম__“লিকাই ! মিরণের সহস! এরূপ বিরাগের 
কারণ কি জান !” অঞ্চলে শশ্রু মুছিয়া__কাতর কে লিকাই 
উত্তর করিল “নাঃ | 
“সে কি কিছু বলে নাই! 
না__কেবল একদিন মাত্র আপনার মনে বলিতে গুনিয়া 
ছিলাম__শিশু-ছু”টাই তাহার প্রণয়ের পথে প্রধান অন্তরায়__ 
ক ফু ক মঠ 
লিকাই আর বলিতে পারিল না। দারুণ কষ্টে তাহার 
ক অবরুদ্ধ হইয়া আমিল। 
আমি বুঝিলাম ; _বুঝিলাম কি ভুল করিয়াছি! হায়! 
হায়! লিকাই কেন আগে একথা বলে নাই !_-সময় থাকিতে 
প্রতিকার করিতাম !_কিন্ত এখন উপায়! 


৪৭ 


ও গিরি-কাহিনী 
ক ক ক ফু 
অনেক চিন্তার পর মিরণের অন্বেষণে বহির্গত হইলাম ।” 
(৫) ঃ 

“অতি অল্পক্ষণ সন্ধ্যা হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে এক পশলা 
বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল-__-আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন। শিলং 
সহরের রাস্তায় তখনই লোক চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে |, 
আমি একাকী অরন্যাণীর মধ্য দিয় মিরণের গৃহাভিমুখে অগ্রসর 
হইতেছি। 

সহরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটি ক্ষুদ্র কুটির-_ পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন; মুক্ত-বাতায়নে একটি যুবক, বামকরে স্বীয় কপোল 
সংস্যস্ত করিয়! চিন্তামগ্ন! আমি ধীরে ধীরে তাহার ' সমীপবর্তী 
হইলাম। যুবক দেখিয়াও দেখিল না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত 
তাহার সেই ভাব বিপর্যায় লক্ষ্য করিলাম--শেষে গম্ভীর স্বরে 
ডাকিলাম “মিরণ_- ট 

যুবক সহস| শিহরিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সংযত তাবে 
উত্তর করিল-_-“কে"__ ?” 

'আমি,_চিনিতে পারিতেছ না ?_ 

'না__কি জন্য আসিয়াছ ?- 

আমি অপমানিত 'বোধ করিলাম--ফড় রাগ হইল। 
ক্রোধ-কম্পিত স্বরে আর একবার ডাকিলাম__মিরণ__ 

সেই জীর্ণ কুটার কীপাইয়া, সেই স্বর চারিদিকে প্রতিধবনিত 
হইল। 


৪৮ 


গিরি-কাহিনী 

ছ্লিরণ উঠিল।-_বাতায়নদ্বার রুদ্ধ করিয়! দিল। 

আমি অনেকক্ষণ পর্যান্ত অপেক্ষা করিলাম__মিরণ 
আঙিল না। 

ক্ষুগ্মনে গৃহে ফিরিলাম। কিন্তু তখন আমার মনের 
অবস্থা কিরূপ! ক্রোধে সর্ববশরীর প্রজ্ৰলিত হইতেছে-_দারুণ 
প্রতিহিংস৷ প্রবৃত্তি প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে__মনে হইতেছিল 
আজ ইহার সমুচিত প্রতিফল দিয়া গৃহে ফিরিব-_ না,_অমনি 
লিকাইর বিষাদ মাথা মুখখানি মনে পড়িল! ছুঃখে, কষ্টে-_ 
নীরবে চক্ষের জল মুছিতে লাগিলাম! কি এক অবাক্ত যন্ত্রণায় 
হৃদয় অধীর হইয়৷ উঠিতেছিল ! 

প্রাণে এক অশান্তির বোঝ! লইয়৷ গৃহে যাইতেছি__পথি- 
মধ্যে শুনিলাম, আমি বন্দী! পরক্ষণেই দুইজন পুলিশ প্রহরী 
কর্তৃক আমি ধৃত হইলাম! আমার মনের মধ্যে তখন আগুণ 
ভ্বলিতেছিল__সবলে দুইজন প্রহরীকে দুইদিকে নিক্ষেপ করিয়া, 
স্থির ভাবে সেখানে আমি দণ্ডায়মান রহিলাম! ভয়ে, আর 
কেহ আমার সম্মুখীন হইতে সাহস করিলন! ! 

এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল। একজন পুলিশের 
উপরিতন কর্মচারী আমার নিকট উপস্থিত হইলেন । 

তুমি বন্দী--, 

“অপরাধ ?+ 

“বিচার স্থলে জানিতে পারিবে ।-_ 

আমার আর বাক্যস্ত্তি হইলনা-_আমি কিং কর্তব্য বিমুঢ! 


৪৯ 







নাহার িিকাছনী 
পু ই সমর চারিদন পরী আমাকে লৌহ শৃখলে আব 

করিল।' আঁমি একবার ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিলাম-_ন্ধকারে 
কিছুই দৃষ্টি গোচর হইল না। বোধ হইল পুলিশ কর্ণার 
যেন অপর কাহারও সহিত কথাবার্তা কহিতেছেন। সে-কে? 
দেখিবার জন্য সেই দিকে আর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। 
কিন্তু এবারেও অন্ধকার আমার মনোরথ সম্পূর্ণ বার্থ করিয়া 
দিল। অতিশয় কুড়হলের বশবর্তী হইয়া আমি পেই দিক লক্ষ্য 
করিয়া রহিলাম। 

এতক্ষণ একখানি কৃষ্ণবর্ণ মেঘে চন্দ্রমা আবৃত ছিল- সহসা 
মেঘখানি অপসারিত হইয়া গেল। আমি সেই ক্ষীণ চন্দ্রালোকে 
দেখিতে পাইলাম,_-মিরণ ! 

| (৬) 

“নিয়তির গত্ি কে রোধ করিতে পারে ! নিত্য-পরিবর্তন- 
শীল কালচক্রফেরে আমি সে দিন কারারুদ্ধ! একটি 
আকম্মিক ভাবী বিপদের আশঙ্কায় মন সর্বদা শশঙ্কিত হইয়া 
উঠিতেছিল। ছুঃখে, ক্ষোভে চিন্তায় সেরাত্রি কোন প্রকারে 
অতিবাহিত হইল! ৰ 

রজনী প্রভাতে শুনিলাম আমি হত্যাপরাধে অভিযুক্ত ! 
মিরণের নাসিকায় লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া আমি হত্যার 
চেষ্টা করিয়াছিলাম ! হায়! হায়! মানুষ এত অকৃতজ্ঞ 
হইতে পারে, আমার ধারণ! ছিলনা! একদিন, যে মিরণকে 
আশু মৃত্যু গ্রাস হইতে, যত্ধে রক্ষা করিয়াছিলাম-_সেই মিরণ 


আজ আমার নামে এই মিথ্যা অভিষেগ আনয়ন করিয়াছে! 
আমি আর থাকিতে পারিলাম না। বিচারস্থলে উপনীত হইয়া! 
আনুপূর্ববক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলাম-_একটি অকিক্ষুত্র-_- 
অতিতুচ্ছ কথাও গোপন করিলাম না। সকলে নির্বাক 
নিস্পন্দ ভাবে আমার সে কাহিনী শুনিল ! 
একবার মিরণের অনুসন্ধান হইল। কিন্তু সে যে কখন 
পলায়ন করিয়াছে, কেহ বলিতে পারিল না। বিচারক অনেকক্ষণ 
পর্যীস্ত কি চিন্তা করিলেন। তা'র পর শুনিলাম-_মামি মুক্ত ! 
বিচারককে আস্তরিক ধহ্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আমি গৃহাভি 
মুখে ছুষ্টুলাম। মিরণের অনুপস্থিতি আমার মনে কি জানি 
কি এক দারুণ ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল ! 
আমি ছুটিতেছি__উত্ধশ্বাসে ছুটিতেছি_-সম্মুখে অতিদুরে 
দেখিলাম একটি লোক প্রস্তরোপরি উপবিষ্ট । শীর্ণকায়_ 
মুখমণ্ডল বিষাদ কালিমাচ্ছন্ন_যেন কি এক বিষম মর্ম পাড়ায় 
নিপীড়িত হইয়া, সংজ্ঞাহীনের মত বসিয়া রহিয়াছে ! আমি 
সেই মৃদ্তি দেখিলাম-_কিন্তয চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। 
আবার দেখিলাম । আমার সর্ব্ব শরীর শিহুরিয়া উঠিল! 
সম্মুখে মিরণ! উন্মাদের স্ায় বিকল হৃদয়ে বসিয়া কি ভাবে 
মগ্ন!-ছুই চক্ষু দিয়া অবিরত তপ্ত অশ্রধারা নির্গত হইয়া দেছ 
প্লাবিত করিতেছে ! আমি সেদৃশ্যট দেখিতে পারিলাম না__ 
স্নেহ ও করুণায় হৃদয় আগ্ল,ত হইয়া উঠিতে লাগিল! আমি 
ডাকিলাম__“মিরণ' ! 


৫১ 


[গার-কাহিনী 

মিরণ একবার ঈষৎ হাসিল-__তাহার সেই মর্দভে- 
শৃশ্যময় হান্যে আমার হৃদয় শু হইল /__প্রাণের সমস্ত শি 
একত্র করিয়া আবার ডাকিলাম__“মিরণ'__ 

উত্তর নাই। নির্বাক__নিষ্পন্দ ! , 

উম্মাদ আপন মনে বলিতে লাগিল “লিকাই__-লিকাই-__ 
হতভাগিনী__ক্ষত বিক্ষত দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালায়__দারুণ সন্দেহে 
যে কাজ করিয়াছি__তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে কি !_+ 

মিরণ একবার নয়ন উম্মীলিত করিল-_একবার মাত্র আমার 
দিকে চক্ষু ফিরাইল-_-তা”রপর মুহুর্ত মধ্যে গহন-কানন গর্ভে 
কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল! 

সু ক সু র্ 

আমি বড় আশায় গৃহে ফিরিলাম। একবার লিকাইর 
শিশু ছু'টাকে বুকে ধরিয়া প্রাণের সমস্ত কষ্ট-_দমন্ত ছুঃখ দুর 
করিব! কিন্তু হততাগ্য আমি !-__গৃহে ফিরিয়া কি দেখিলাম 
_র্কি আশা করিয়াছিলাম_-মার কি দেখিলাম! দেখিয়া 
কেন মরিলাম না! বুঝি চিরদিন সে শোকস্থৃতি বহন করিতে 
অভাগার জন্ম হইয়াছিল !» 

বৃদ্ধ আবার কাদিল-_কীদিতে কাদিতে বলিতে লাগিল-__ 
শ্গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম, শিশু ছুণ্টা ছিন্ন ক অবস্থায় 
গৃহ মধ্যে পতিত রহিয়াছে! তাহাদের রক্তে সমস্ত গৃহ 
প্লাবিত! একবার প্রাণের আবেগে তাহাদের সেই ছি দেহ 
বুকে ধরিলাম__যেন কতক তৃণ্তি অনুভব করিলাম! হঠাৎ 
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ঙ গিরি-কাহিনী। 
লিকাইর কথা মনে পড়িল। শোকরুদ্ধ. কণ্ঠে উচ্চৈম্বরে 
ডাকিলাম__ 

এলিকাই- _লিকাই-_ 

কেহ উত্তর দিলনা । 

আমি একান্ত অধীর হইয়া আবারু ভাকিলাম-_ 

গলি--কা-ই'- উত্তর নাই ! 

আমি পাগলের প্রায় এ জল প্রপাতের শিখর দেশে ধাবিত 
হইলাম। লিকাই সেখানে বসিতে বড় ভালবাসিত-_-কি জানি 
সে যদি সেখানে থাকে ! দেখিলাম সেখানেও লিকাই নাই ! 

ফিরিতেছি__উন্মাদের হ্যায়__দিশাহারা হইয়া ফিরিতেছি__ 
কাহার *করুণ ক্রন্দন শুনিলাম। বুবিলাম সে "পিটিকা+ 
€(লতিকা ?) আমার দ্বিতীয়া কন্থা। ! এতক্ষণ তাহার কথা! আমি 
ভুলিয়৷ গিয়াছিলাম। আমি আবার সেই দিকে ছুটীলাম। 
দেখি, বালিকা বসিয়। অধীর ভাবে কাদিতেছে ! তাহাকে কাদিতে 
দেখিয়া আমারও কান্না আসিল-কিস্তু চক্ষেত জল নাই-_ 
কাদিব কি! 

শলটিকা ! মিরণ কি আজ এখানে আসিয়াছিল ? 

বালিকা আর কাদিতে পারিতেছিলন। । রোদনের বেগ 
কিঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়।! বলিল-_ 

“আমরা ছুইজনে এখানে বসিয়ছলাম। সহসা! রক্তাক্ত 
কলেবরে মিরণ আসিয়া বলিল-__শিশুদুণ্টা মরিয়াছে এখন সে 
নিশ্চিন্ত 1 


€৩ 
রঙ 


গিরি-কাহিনী। 


“আর অভাগিনী লিকাই 1 

বালিক| কিছু বলিল না _-কেবল অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া 
পর্বতের পাদদেশে কি দেখাইল ! হায় ! হায় ! প্রাণের যন্ত্রণায় 
অতাগিনী লিকাই শৈল-শ্রিখর হইতে আপনার তুচ্ছ দেহ নিক্ষিপ্ত 
করিয়৷ ইহ-জীবনের মত শাস্তি লাভ করিয়াছে !” 

ঞ্ র্ সু ঃ 

শুনিলাম সেই দিন হইতে উক্ত জল প্রপাতের নাম 

হইয়াছে-_ 


“লিকাই_ গরপাত” 
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চেরাপুঞ্জির প্রায় এক মাইল নিন্ে একটি “শিলা-সেতু” 
আছে। উহা দীর্ধে প্রায় ৪০ ফুট এবং প্রস্থে অনধিক ১২ 
ফুট হইবে। বিশেষত্বের মধ্যে এই ঘে উক্ত সেতু একখানি 
মাত প্রস্তর দ্বারা গঠিত। এই সেতু সম্বন্ধে এদেশে একটি 
কিন্বদন্তি আছে। কোন সময়ে একটি গিরি-বালিক৷ নির্জন 
নদীতীরে মত্স ধরিয়া বেড়াইত। একদিবস উক্তরূপ মৎসা- 
স্বেণ করিতে করিতে বালিকা হঠাৎ মুচ্ছিত। হইয়! ভূপতিত 
হয়। মুচ্ছ? ঘোরে সে স্বপ্ন দেখে__যেন জ্যোৎস্বাময়ী রজনী, 
নির্মল আকাশে ছু'একখানি শুভ্রতরল মেঘ চন্দ্র-কিরণে 
ভামিয়া বেড়াইতেছে ; তাহারই একখানি মেঘ অন্তরাল হইতে 
যেন একজন রূপ লাবণ্য যুক্ত সুত্র যূবা পুরুষ বহুবিধ রত্ব 
রাশি লইয়া তাহাকে বলিতেছে_-ধর, এই রত্ু রাশি তোমারই 
জন্য আনীত হইয়াছে_তুমি ইহা গ্রহণ কর-কখনও বিবাহ 
করিও না-_তুমি এই নদী মধ্যে একটি সেতু নির্মাণ করিবে__ 
তাহা একখানি মাত্র প্রস্তরে গঠিত হওয়া আবশ্টাক ; তুমি 
্রস্তরময় গৃহে বাস করিবে__-এই ষে ধনরাশি অর্পণ করিলাম 
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তিউরাহিরা 

তাহা তোমারই ভোগের জন্য ; যদি প্রয়োজন হয়, তবে আমি 
পুনরায় তোমার নিকট আমিন ও ধনরাশি প্রদান করিব । 

বালিকা স্বগ্রতঙ্গে দেখিল, তাহার হস্তে প্রভূত পরিমাণে 
মুদ্রা। তখন সে সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত মনে করিতে লাগিল; 
ক্রমে তাহার সমস্ত কাহিনী একে একে ন্মরণ পথে উদ্দিত 
হইল। সে স্বপ্রাদিউ হইয়া একটি প্রস্তরময় সেতু নির্্াণ. 
করাইল; কিন্তু যখন তাহার গৃহ প্রস্তত হইতেছিল, তখন সে 
তাহার একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও পরিণীতা হয়। বিবাহের 
কিছুকাল পরে বালিকা যথা সময়ে একটি চক্ষৃহীন পুত্র প্রসব 
করিয়া, ইহলোক পরিত্যাগ করে 

বিগত ১২ই জুন, ১৮৯৭ সালের সর্ব্বধ্বংসী ভীষণ ভূমিকম্পে 
উক্ত প্রস্তরময় সেতু চূর্ণ হইয়া যায়। এখনও তাহার অংশ- 
গুলি নিশ্ববর্তী স্বোতন্মিনী গর্ভে পতিত আছে। 

আমার জনৈক শ্রদ্ধাপ্পদ খ্রীষ্টান বন্ধ একবার উত্ত 
শিলা-সেতু দর্শন করিতে গিয়া, দৈব বিড়ম্বনায় তথাকার একটি 
বৃদ্ধা রমণীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। উক্ত 
রমণী প্রসঙ্গচ্ছলে স্বীয়া উদ্ধতন সপ্তম পুরুষের বিষয় যে 
মনোহর কাহিণী ব্যক্ত করিয়াছিল, পাঠকগণের কৌতুহল 
নিবৃত্তির জন্য তাহ! অবিকল নিম্সে লিপিবদ্ধ করিলাম । 

(২) 

“সম সাময়িক রাজন্যবর্গের মধ্যে, মলিনী-রাজ একজন 

ক্ষমতাবান রাজা ছিলেন। লোকে তাহাকে যুগপৎ ভয় ও ভক্তি 
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করিয়া চলিত। তিনি ভ্াহার রাজধানী “মাছুরে”*ই বসতি 
করিতেন। প্রতৃত ক্ষমতাশালী হইলেও তাহার রাজস্ব বহুদূর 
বিস্তৃত ছিল না। রাজা মনে মনে স্থির করিলেন, তিনি 
পার্বত্তী সমস্ত জনপদ স্বরাজ্যতৃক্ত করিবেন। যুদ্ধকালে 
তাহার অধিক সৈন্য সামন্ত আবশ্যক হইত না-_-কারণ 
তিনি নিজেই অত্যন্ত সাহসী ও একজন বিশিষ্ট যোদ্ধা। 
বিশেষতঃ বহুদিন তপস্যার ফলে তিনি দেবতা কর্তৃক অক্ষয় 
জীবন লাভ করিয়াছিলেন স্তৃতরাং শক্র কর্তৃক নিহত 
হইলেও পুনরায় নব জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। 
রাজার প্রতি দেবাদেশ ছিল, তিনি যেন কদাচ রমণীপ্রেমে 
আসক না হ'ন। নু 

প্রথমেই মলিনী-রাজ, সিণ্টেঙ্গ-পতির পহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেন। সিণ্টেঙ্গ-রাজ ও তদানীন্তন একজন বলশালী নৃপতি 
বলিয়া গণ্য হইতেন-_তীহার সৈন্য সামন্ত অপরিমিত ছিল-_ 
এবং বস্তত সমস্ত খাসিয়া জনপদের প্রায় অদ্ধাংশ তাহারই 
আয়ত্তাধীন ছিল। 

ধুদ্ধ অনেক দিন পর্যান্ত চলিতেছে-__সিপ্টেঙগ-অধীশ্বর 
ব্যতিব্যস্ত! ক্রমশঃই তাহার বলক্ষয় হইতে লাগিল--কি 
করিবেন, উপায় স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি 
রাজ্যমর ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি মলিনীরাজকে 
তাহার নিকট ধৃত করিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে যথেষউ 
পরিমাণে পুরদ্কত করিবেন। অর্থ লোভে অনেকেই মলিনী- 
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রাজকে ধৃত করিবার জন্য নানা প্রকার কৌশল করিয়াছিল, 
কিন্ত এক ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহই সফলকাম হইতে পারে 
নাই। সিপ্টেঙ্গ-পতি মলিনী-রাজকে স্বীয় করায়ত্বে পাইয়া, 
স্বহন্তে অসি ছার! তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। 

পসিণ্টেজ-পতি এখন নিশ্চিন্ত । তিনি ভাবিলেন, তীহার 
স্বরাজ্য অধিকৃত হওয়া ত দূরের কথা, এক্ষণে, তিনিই অনা-. 
য়াসে “মাদুর” রাজ্য অধিকার করিতে পারেন। এতদিনে একটি 
প্রবল শক্রকে স্বহস্তে নিধন করিয়া, সিন্টে্গ-রাজ আনন্দে 
আত্মহারা হইলেন। এদিকে সৈন্য মহলে হুলস্থুল পড়িয়া 
গেল-_-মলিনী-রাজ পুনরায় জীবন লাভ করিয়াছেন” 
সিন্টেঙ্গ-নৃপতি প্রথমতঃ কিছুতেই এ কথা বিশ্বাস করেন" নাই, 
কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে স্বচক্ষে তাহাকে দেখিয়া স্তম্তিত হইলেন । 

তখন সিন্েঙ্গ-পতি অমাত্যবর্গকে একত্রিত করিয়া কি 
করা বিধেয় এই পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলেন। 

“একদিন, দুইদিন, তিনদিন অতিবাহিত হইল, আহার নিদ্রা 
পরিত্যাগ করিয়া, রাজা ও অমাত্যবর্গ চিন্তামগ্ন! তীহারা 
কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারিলেন না । চতুর্থ দিবসে 
রাজা কি স্থির করিয়া সিণ্টেঙ্গ-রাজ্যের সমস্ত অবিবাহিতা 
কুমারীকে একত্র করিলেন। সেই অগণা বালিকার মধ্যে 
একটি মাত্র উম্মেষযৌবন! সর্বব-সূলক্ষণা, রূপা কুমারী 
রাজপ্রাসাদে আনীত হইল! কেহ জানিল না কেন-__ 
কিন্বা কেহ সে প্রশ্ন করিতে ও সাহসী হইল না। 
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(৩) 

'রাজ-প্রাসাদের একটি আলোকময় নিভৃত কক্ষে বলিয়া 
বালিকা স্বীয় অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছে। কেন?_কি 
জন্য__কোন উদ্দেশ্য সাধনে, সিপ্েঙ্গ-পতি সেই সহত্ 
বালিকার মধ্য হইতে তাহাকে রাজ-গুহে আনয়ন করিলেন ? 
কুমারী ভাবিয়া ভাবিয়া অকুল পাথারে ভাসিতেছে-_ভয়ে, 
সন্দেহে, দুঃখে তাহার মন অভিভূত হইয়া উঠ্ঠিল__বালিকা 
নানারপ চিন্তায় ঘুমাইয়া পড়িল। 

নিদ্রা অস্তে বালিকা দেখিল, সম্মুখে বন্মূলয পরিচ্ছদ 
ও অলঙ্কারাদি লইয়! সিট্টে্গ-পতি দগ্ডায়মান__বালিকা কিছুই 
বুঝিতে 'পারিল না। ক্ষণ পরে সে স্থির চিন্তে শুনিল-__ 

“কোনও এক গুপ্ত রহস্য উদ্ভাবনে তুমি এখানে আনীত 
হইয়াছ--সাবধান ! এক্ষণে যাহা শুনিবে তাহা যেন ঘূর্ণাক্ষরে 
ছিতীয় ব্যক্তির কর্ণে প্রবেশ লাভ না করে__কণা মাত্র. একথা 
প্রকাশ হইলে, তোমার গোষ্ঠী শুদ্ধ সবংশে নিহত হইবে | 

বালিকা শুনিতে লাগিল-_ ৃ 

এই বুমূল্য পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার তোমার জন্য আনীত 
হইয়াচে। তুমি ইহা পরিধান করিয়া, উষা সমাগমের পূর্বে 
“মাছুরেশ গমন করিবে__কোনও ভয় নাই-তোমার সহিত 
আমার বিশ্বস্ত গুপ্তচর থাকিবে_সে তোমায় পথ প্রদর্শন 
করিবে। তুমি নমাছুরে' উপস্থিত হইয়া, রাক্ত-প্রাসাদের 
সম্মুখে ইতস্ততঃ বিচরণ করিবে। প্রভাতে মলিনী-রাজ স্বীয় 


৫০ 


গিরি-কাহিনী। 


প্রানাদ সম্মুখে তোমার সায় সুন্দর কুমারী দর্শনে নিঃসন্যহ 
তোমার প্রণয়াকাঙক্ষী হইবে । 

লজ্জায়, ভয়ে, রুদ্ধ নিশ্বাসে বালিকা সমস্ত শুনিল। 

রাজা বলিতে লাগিলেন-_ 

“এখনও তোমার কর্তব্য কাধ্য বলি নাই। তুমি কপট 
প্রেমে মলিনী-রাজকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার সহিত রাজ- 
অন্তঃপুরে বাস করিবে । যেন তাহার রূপে মোহিত হইয়া 
আপনাকে যথার্থ প্রেম-সাগরে নিমগ্ন করিও না। মলিনী-পতি 
তোমার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইলে, তুমি জিজ্ঞাস1 করিবে, 
সে মরিলেও কি প্রকারে জীবন লাভ করে। এই তত্ব 
অবগত হইয়া তুমি গোপনে আমাকে জানাইবে । ' দেখিও 
যেন সিপ্টেক্স-পতির এই আদেশ অবমাননা না হয়। 

রাজা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার কহিলেন-_ 

“এক্ষণে শপথ করিয়া বল, আমার এ অনুজ্ঞায় স্বীকৃত 
আছ কি না? 

বালিকা অনেক ভাবিয়া সম্মতা হইল । 


ক ঞ্ ঞ্ ০ 


সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে । “মাদুরের« প্রজাকুল এখনও 
সকলে গাত্রোখান করে নাই। মলিনী-রাজ প্রাসাদ হইতে 
বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, একটি অপূর্ব সুন্দরী স্বরগচ্যুত দেব- 
বালার ম্যায় ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে । : মলিনী- মার সেই 


৬ 


গিরি-কাছিনী। 


শ্ক্টনোম্মুখ মন্দার কলিকা দর্শনে, দেবাদেশ ভুলিয়! গিয়া 
রমণী প্রেমে মুগ্ধ হইলেন । অসহায়া রমণীকে স্বীয় অন্তঃপুরে 
আনয়ন করিয়া, তাহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিলেন। বালিকাও 
রাজার প্রেমের প্রতিদান করিল !-_ 

(8) 

“ইহার পর কিছুদিন পরে মলিনী-রাজ একদিন নব প্রণ- 
ব্বিণীর সহিত নৈশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। আকাশে তখন 
কলম্কী % চীদ হাসিতেছিল--টাদের কলঙ্ক অনপনেয়। লে 
তাহার জেষ্ঠ্যা সহোদরা ভানুর প্রতি অবৈধ প্রেমাসক্ত 
হইয়াছিল, ইহাতে ভানু, ক্রোধান্থিতা হইয়া টাদের মুখে অঙ্গার 
নিক্ষেপ করে-_সেই অবধি টাদে কলঙ্ক। মলিনী-রাজ সেই 
কলঙ্ী চাদের অপরূপ শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। বালিকা এতদিনের মধো একদিন ও 
্বীয় কর্তব্য কার্ধা বিশ্মরণ হয় নাই। আজ স্বযোগ বুঝিয়া 
সে রাজাকে কত আদর, কত সোহাগ করিতে লাগিল। সুন্দরী 
প্রেমে মুগ্ধ মলিনী-রাজও তাহার সন্তোষ উৎপাদনে, কত 
অলৌকিক কথা-নানা আশ্চর্য্য কাহিনী বিবৃত করিতে 
লাগিলেন! এইরূপ বহুবিধ প্রসঙ্গের পর বালিকা মলিনী- 
রাজের নিকট তীহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভের রহস্য কথা 


* খ্াসিয়ার! বলে, চক্র পুরুষ এবং সূরা স্ত্রীলোক | মলিল, তপন, অনিল সকলেই 
চক্দের সহোদর! । চত্রের জ্যোতি ইতি পূর্বে শৃধোর স্তায় প্রথরোজ্জদল ছিল-_কিন্ত শী 
ভগিনী কর্তৃক দুখে অঙ্গার নিক্ষেপনের পরে টাদের জ্যোতি সান হইয়া গিয়াছে। 
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0 গিরি-কাহিনী। 
শুনিতে বাসনা করিল। প্রেমোন্মন্ত নৃপতি দ্বিধ। মাত্র না 
করিয়া স্বীয় প্রণয়িনীর নিকট ততসম্বন্ধে সমস্ত নিগুঢ় গুপ্ত কথা 
ব্যক্ত করিলেন__চতুরা কপটী বালিকা অতি সাবধানে সেই 
রহস্ কাহিনী এক একটি করিয়া হৃদয়ে গীঁথিয়া লইল । 

'থাকালে সিন্টেঙ্ঈ-পতি অবগত হইলেন, মলিনী-রাজের 
জীবন কেবল মাত্র তাহার অস্ত্রগুলির উপর নির্ভর করে। 
সমস্ত দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলেও যদি অস্ত্রগুলি অস্পৃষ্ট 
থাকে, তাহা হইলে মলিনী-রাঁজ পুনর্জীবন লাভে সমর্থ হয়েন-_ 
কিন্তু যদি সেই অন্তরগুলি স্থান ভ্রষ্ট করা হয়, তাহা হইলে 
ট্রাহার প্রাণ-পাখী আর কখনও দেহ পিগ্ররে ফিরিয়! আসে না। 

“সিপ্টেঙ্গ-পতি দুৰৃত্তি। বালিকাকে যখোচিত পুরক্কৃত করিয়া 
মলিনী-রাজের উদ্দেশে গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন । 

“মানবের পরমায়ু যখন শেষ হইয়া আসে, তখন পূর্বব 
হইতেই তাহার অশুত সূচনা হয়। মলিনা-রাজ প্রতিদিন 
স্নানের সময়, নির্জন নদীতীরে তাহার অন্ত্রগুলি বাহির করিয়া 
অতি সাবধানে ধৌত করিতেন। একদিন স্নানকালে মলিনী- 
রাজ স্বীয় অন্ত্রগুলি ঝরনার সাল্পিকটবর্তী একখানি প্রস্তরোপরি 
রক্ষণ করিয়া অন্য মনে অঙ্গ মাজ্জনা করিতে ছিলেন-__সেই 
সময়ে সিট্েঙ্গ-পতি প্রেরিত গুপ্তচর নিঃশংব্' সে গুলি লইয়া 
পলায়ন করে এবং স্বীয় রাজ সকাশে আনয়ন পূর্বক বিনষ্ট 
করিয়া ফেলে । সেই দিন হইতে মলিনী-রাজের জীবন শেষ হয়। 





৬২ 





(১) 

পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে, ইতিপূর্বে বলিয়াছি 
খাগিয়ারা এক প্রকার সর্প পালন করে, মনুষ্য রক্তই তাহাদের 
একমাত্র ভক্ষ্য এই ধারণায় খুন করিতেও কুষ্ঠিত হয় ন1। 
তাহাদ্ধের এই নৃশংস কার্য্যের প্রকৃত তত্ব অবগত হইবার 
জন্য অনেকের বিশেষ কৌতুহল জস্মিবার সন্তাবনা। আমরা 
পুরাতন আসাম গেজেট ণ' হইতে যেটুকু বিবরণ সংগ্রহ 
করিতে পারিয়াছিলাম পাঠকগণ্রে অবগতির জন্য তাহাই 
নিন্ধে প্রকাশিত হইল। 

মর্ত্যে দেবগণের একটি বিহার-সেতু ছিল। সেই স্বর্গীয় 
সেতু'পরি তক্গিকটবর্তী গ্রামস্থ বালক বালিকাগণ প্রায়ই 
খেলা করিয়া বেড়াইত। দেবগণ ইহাতে বিরক্ত হইয়া একটি 
সর্পকে সেই সেতু পরি-রক্ষণ কার্ধো নিযুক্ত করিয়! ছিলেন | 
সেতুর অনতিদূরে একটি বৃহ বিবর ছিল-_সেই বিবর মধ্যে 


* এই প্রবন্ধটি গৌহাটা সাহিত্যান্বশীলনী সভায় অষ্টম অধিবেশনে (ঠা পৌঁধ' 
৩১৬) পঠিত হইয়াছিল । 
+:/১950থা7 08290ত) 88209011882, 
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ঠা গরিরিকাহিনী। 
অজগর সর্প বাস করিত। তাহার উপর এইরূপ আদেশ ছিল যে 
একাধিক লোক সেতুর উপর দিয়া গমন করিলে, তাহার 
অদ্ধ সংখ্যককে সে বিনাশ করিতে পারিবে । শিশু সম্তানগণ 
যখনই সেই সেতু অতিক্রম করিতে যাইত, এ অজগর তাহাদের 
অদ্দধেককে গ্রাস করিয়া ফেলিত এবং অবশিষ্টকে সেতু পার 
হইয়া যাইতে অনুমতি প্রদান করিত। কিন্ত যদি কেহ কোন 
কার্ধ্য উপলক্ষে একাকী সেই স্থলে গমন করিত, সর্প তাহাকে 
কিছুই বলিত না। 
পকালক্রমে অভিভাবকগণ যখন সকলে দেখিল যে 
চতুঃপার্স্থ গ্রামের অনেকানেক বালক-বালিকা সর্প কর্তৃক 
নিহত হইতেছে, তখন তাহারা সকলে মিলিয়া সেই অহি 
বিনাশে “কৃত সংকল্প হইল। কিকরা বিধেয়, তাহা নির্ণয় 
করিবার জন্য একটি মহতী সভার আয়োজন করা হইল। 
কিন্তু নানারূপ উপায় উদ্ভাবন সত্তেও কেহই সাহস পূর্ববক 
অহিবিনাশে স্বীকৃত হইল না। 
কোনও গ্রামে “স্থইদন”(391071013) নামক এক ব্যক্তি বাস 
করিত। লোকে তাহাকে খুব সাহসী বলিয়া জানিত । বাস্তবিক 
ও ন্হিইদন” খুব বলিষ্ঠ ও অসীম সাহসী ছিল। সে সর্ববদা 
একাকী বথাতথা যাতায়াত করিত :ঞ্ং পৃথিবীতে ভয় 
কাহাকে বলে, সে জানিত না। গ্রামস্থ সকলে একমত হইয়! 
ঠিক করিল যে “ম্ুইদন” ভিঙ্ন এ কার্ধ্য অন্য কাহারও দ্বারা 
সম্ভবপর হইবে না; ম্বতরাং একদিবস সকলে “স্বইদনে”র 


৪ 


গিরি-কাহিনী। 
গৃছে যাইয়া, তাহাকে অশেষ প্রকারে সম্মত করাইয়া, সর্প 
বিনাশ ভার অর্পণ করিল। “ম্থইদন”ও তাহাতে অতি 
সহজেই স্বীকৃত হইল); কারণ সে জানিত সে একাকী, সর্প 
তাহার কিছুই করিতে পারিবে না) 

একদিন যথা সময়ে দেব-সেতু অতিক্রম করিবার জগ্য 
“্থইদন' গৃহ ত্যাগ করিল, এবং-সঙ্গে করিয়া নানা প্রকার মাংস 
লইয়া গেল_ উদ্দেশ্য তদ্ারা সর্পরাজকে বশীভূত করিবে। 
এইরূপ উপর্ধ্যপরি দিন কয়েক মাংসাদি অর্পণ করায়, স্থইদনের 
সহিত সেই কাল-সর্পের বাস্তবিকই বিশেষ বন্ধ,ত্ব জন্মিল। 
“্থইদন্‌, যখন যাহা বলিত, সর্প তখন তাহাই করিত। ক্রমে 
যখন উভয়ের বন্ধ,স্ব খুব প্রগাঢ় হইল, তখন “হ্থইদন' এক 
দিবস ছুইটী তপ্ত লৌহ-শলাকা লইয়া, মাংস দিবার ছলে, সেই 
ফণীর মুখ-গহবরে তাহা প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল। সর্প 
দারুণ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ভয়ানক আর্তনাদ করিতে করিতে 
পঞ্চন্ব প্রাপ্ত হইল। কিন্ত দে মৃত্যু কালে চীৎকার শবে এত 
অধীরতা প্রকাশ করিয়াছিল, যে সমস্ত পৃথিবী কম্পমান 
হইয়াছিল, এমন কি “ন্ুইদন' নিজে মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে 
পতিত হইয়াছিল। 

“এদিকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে গৃহে ফিরিতে না 
দেখিয়া তাহার আত্মীয় স্বজন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া 
দেখে সে মুচ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তখন তাহারা জল 
সিঞ্চনাদি দ্বারা “হুইদনের চৈতন্য সম্পাদন করিল। সংজ্ঞ! 
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গ্রিরিকাহিনী। 
লাভ হুইলে “হৃইদন” সকল বৃত্বান্ত প্রকাশ করিল--এবং 
বাহির হইতে দেখিল যে কাল-দর্পের মৃত্যু হইয়াছে । 

“চতুর্দিকে “ন্ুইদনের, জয় কাহিনী এবং কাল সর্পের 
তা সংবাদ প্রচারিত হইল। তখন সেই বিনষ্ট সর্পের 
দেহ লইয়াকি করা উচিত, এই বিষয়ে অনেক আলোচনার 
পর অবশেষে এই স্থিরীকৃত হইল যে তাহার মৃতদেহ টুকরা 
টুকরা করিয়া খাইয়া ফেলাই শ্রেয়। অনন্তর সেই মৃতদেহটা 
খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রত্যেক খাসিয়া গৃহে প্রেরিত হইল। 
সকলে যথারীতি সেই মৃতদেহ ভক্ষণ করিল; কিন্ত দৈব- 
ছূর্বষিপাক বশতঃ “মফু” (118৮00দ ) নাস্ী গ্রামস্থ জনৈক 
বৃদ্ধা রমণী“তাহার অংশটা খাইতে বিস্মরণ হইয়াছিল__এবং 
সেই জন্য উক্ত সর্প পুনর্জীবিত হইয়া আজ পর্যন্তও খাসিয়া- 
গণের নিকট অবস্থান করিতেছে” । ক্ষ 

খান্সিয়।দিগের মধো দৃঢ় বিশ্বাস যে উক্ত সর্পকে নিয়ম মত 
মনুষ্যরক্ত দিতে পারিলে, সে গৃহস্থকে সর্ববথা নিরাপদে লাখে; 
এবং তাহার জন্য প্রচুর এশ্বধা আনয়ন করে। খাসিয়াগণ 


* মতান্তরে প্রকাশ যে উক্ত সর্পের মৃত দেহটা পার্ব্ব দল্জাতি এবং অসত্য সমতল 
বামীগণৈর মধ্যে সমান অংশে বিভক্ত হয়। সমতল ৰাসীগণ সংখ্যায় অধিক থাকায়, 
তাহাদের অংশগুলি নিব্বিবাদে খাইয়া ফেলিয়াছিল-_কিন্তু খাসিয়ারা সংখ্যার অলসতা 
বশত; লমন্ত খণ্ডগুলি ভক্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই। যাহার। সক্ষম হয় নাই, 
বংশপরম্পর।ঞমে কেবল তাহাদেরই গৃহে উক্ত সর্প বিরাজমান আছে। 

-লেখক। 
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ৰত্সরে একবার মাত্র মনুষ্যরক্ত প্রদান করে। যখন সেই 
সময় উপস্থিত হয়, তখন রন্ত-মাহরণকারীগণ এক প্রক্কার 
মদিরা পান করে, এই মদিরা তাহাদের গৃহে প্রায় বসরাধিক 
বিদ্যমান থাকে । খাসিয়ারা বলে উক্ত মদিরা পান করিলে 
তাহাদের মনে যথেষ্ট সাহস-ও বল উপস্থিত হয়, এবং 
মানবগণ সহজেই তাহাদের কর-কবলে পতিত হইয়া! প্রণত্যাগ 
করে। 

সচরাচর এক হস্তে একগাছি ষষ্ঠী এবং অপর হস্তে 
রৌপ্যময় একখানি কীচি কিন্বা শলাকা ও একটি বংশনির্িভ 
রক্তাধার লইয়া, খাসিয়াগণ স্বীকার অন্বেষণে বহির্গত হয়। 
কেহ কেহ সঙ্গে করিয়া মন্ত্রপৃত একপ্রকার চালও লইয়। 
যায়। স্বৃবিধা মত কাহাকেও দেখিলে উক্ত ততুলকণা তাহার 
উদ্দেশে নিক্ষেপ করে এবং মানবগণ নাকি লহজেই তাহাদের 
বশীভূত হয়। তখন তাহারা প্রথমে ধৃত বাক্তির ঙ্গুলি ও 
কেশের অগ্রভাগ কাটিয়া লয়,__-পরে নানিকারক্তে বংশাধার 
পরিপূর্ণ করিয়া সর্পকে উৎসর্গ করে। প্রায়ই নিস্তব্ধ গভীর 
রজনীতে এই নৃশংস কার্ধা সম্পাদিত হয়। সর্পবাজের খন 
রক্ত আহারের সময় উপস্থিত হয়, তন খাসিয়াগণ কক্ষ মধ্যে 
বন্ুমূলা বন্ত্রাদি প্রসারণ করে_গৃহদ্বার ও বাচায়ন উন্মুক্ত 
করিয়া রাখে। একটি পিত্বলময় আধারে লব্ধ অঙ্গুলি ও 
কেশাগ্রভাগ এবং সার্চত রক্ত স্থাপিত হয়। পরিবারতুক্ত 
সমস্থ স্ত্রাপুরুষ সেই গৃহের চতুদ্দিকে স্থিরভাবে উপবেশন 
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করে। তখন গৃহকর্তা ধীরে ধীরে ঢাকে ঘা দিতে থাকে, 
এবং নিন্রিত সর্পকে জাগরিত করিবার জন্য বলে “হে পিতৃ- 
পুরুষহিতাকাঙক্ষী, হে মাতৃ-বংশ-শুভানুধ্যায়ী, তুমি আইস, 
আমরা তোমার জন্য যথাসাধ্য খান্ভ আয়োজন করিয়াছি। 
তুমি ভক্ষণ করিয়া আমাদিগকে সর্ববত্র বিপদ হইতে রক্ষা কর,_ 
যেন রোগ-শোক কিছুই এ পরিবার মধ্যে স্থান না পায়।” 
নাগরাজ তখন হৃষ্টচিত্তে সেই কক্ষ মধ্যে উপস্থিত হইয়া স্বীয় 
নিদ্দিষ্ট আসন পরিগ্রহ করে। সর্প আসন গ্রহণ করিবামাত্র, 
সেই পূর্বোক্ত পিতুলময় আধারের উপর হত ব্যক্তির প্রেতাত্মা 
বিকট হাস্য করিয়া তাগুব নৃতা করিতে থাকে । কালসর্প 
সেই প্রেতাত্মার পদতল হইতে আরম্ত করিয়া ক্রমশঃ সর্ববশরীর 
গলাধ.করণ করিয়া ফেলে । 

অসভ্য খাসিয়ারা বলে, তাহাদের রক্ষিত এই সর্প সর্ববদা 
ইচ্ছানুযার়ী আকার ধারণে সমর্থ । তাহার আহারের দিন 
ব্যতীত্ত সে সতত আত্মগোপন করিয়া গৃহস্থের আলয়ে পরিভ্রমণ 
করে; সাধারণতঃ আত্মপ্রকাশ না করিলে, তাহাকে কেহই 
দেখিতে সক্ষম হয় না। ইহা কতদুর বিশ্বাস যোগ্য বলা 
যায় না,_তবে শিলং এর ভূতপূর্বব ডেপুটি কমিশনার মেজর 
গর্ডন সাহেব যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহ: পাঠে উহার সত্যতা 
অনেক পরিমাণে উপলব্ধি হইতে পারে। তিনি বলেন, 
একবার একটি মুসলমান ভৃত্য কোনও অপেক্ষাকৃত সভ্যতর 
খাসিয়া রমণীর প্রেমে আসক্ত হয়। অনেক দ্দিন উভয়ে একত্র 
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সহবাসের পর ভূত্যটি জানিতে পারে যে তাহার শ্বশুরালয়ে 
উক্ত সর্পের অধিষ্ঠান আছে। সে তাহাতে অত্যন্ত কৌতুহল 
পরবশ হইয়া সেই সর্প দেখিতে একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করে। 
স্ত্রী ইহাতে কিছুতেই সম্মত! হয় নাই। অবশেষে স্বামীর 
পুনঃ পুনঃ অনুরোধে বাধা হুইয়া সর্প দর্শনের আশা প্রদান 
করে; কিন্তু তৎপূর্ব্বে সে তাহার স্বামীকে একরূপ শপথ 
করাইয়া লয়, যে সে কাহাকেও এ কথা প্রকাশ করিতে 
পারিবে না। মুসলমান ভূত্যটি ইহাতে স্বীর ত হইলে, তাহার 
খাসিয়াস্ত্রী, গৃহ-কোণে ঘড়ির হেয়ার স্প্রীংএর ন্যায় একটি 
কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ প্রদর্শন করায়। ভূতাটি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন 
না করায়, রমণী সেই পদার্থটার গাত্রে হস্ত্বারা ধারে ধারে 
স্পর্শ করিতে থাকে ; আশ্চর্যের বিষয়, ভূতাটি বলে, তখন 
সেই ক্ষুদ্র বস্তু একটি বৃহৎ সর্পাকারে পরিণত হইয়া, ফণা 
উত্তোলন পুর্ববক ভীষণ গর্জন করিতে থাকে । এতদ্দর্শনে 
ভূভাটি যপরোনাস্তি ভীত হওয়ায়, তাহার স্ত্রী, তাহাকে 
পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া আইসে। 

সত্যতার সঙ্গে সঙ্গে খাসিয়াদিগের মধ্যে অনেক প্রকার 
কুসংস্কার দূরীভূত হইলেও এই সর্পপূজ! এবং তদানুষাঙ্গিক 
নরহত্যা আজ পধ্যন্তও খাসিয়াশৈলে,_-এমন কি রাঙ্ধানী 
শিলং গহরের অতি সন্নিকটবর্তী স্থান সমূহেও বিদ্যমান 
রহিয়াছে । 

ত্রীটিশ অধিকারের পূর্ব্বে এই সর্প-পূজা ব্যতীত অন্য 
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কারণেও জয়ন্তিয়া মধিবাসীদিগের মধ্যে নরবলি প্রথা প্রচলিত 
ছিল। 

গুনা যায়, ইহারা কপিলী নদীকে দেবী জ্ঞানে পৃজা করিত 
এবং সেই সূত্রে কপিলী দেবীর তুষ্টি সাধনে, সাধারণতঃ বুসরে 
একটি এবং বিশেষ কোনও কার্যা উপলক্ষে হইলে তদধিক 
মনুষ্যও উতসর্গাকৃত হইত। এঁতিহাসিক লেখক অনেকে 
বলেন যে সিপ্টে্সগণ হিন্দুধর্ট দীক্ষিত হইবার পূর্বেব এ দেশে 
নরবলি প্রথা আদৌ ছিল না। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত 
হইয়াছি যে উক্তরূপ ধারণা ভ্রমাত্বুক। সিপ্টেক্গগণ হিন্দুধর্টে 
প্রবর্তিত হইবার বহু পূর্ণ হইতেও এই নৃশংস কার্ধ্, চলিয়া 
আসিতেছে ; তবে ইহ! অবশ্য স্বীকার্ধা যে হিন্দুধন্্ গ্রহণের 
পর, ১৮৩৫ খৃষ্টাবের প্রারস্ত পর্যাস্ত, এই প্রথা কথক্চিৎ অধিক 
পরিমাণে ও নিয়মিত ভাবে সংঘটিত হইয়া! আসিতেছিল। 

এই নৃশংস নরবলী প্রথাই, ত্রীটিশ-রাজ কর্তৃক জয়ন্তিয়া 
পর্বত অধর হইবার একম ত্র কারণ। *% 


* যাহারা এই বিষয় অনিক বি নিতে ই করেন, ভাহাদিকে এ একবার 
09৪0] 01102১58110 39010 96 3০788171898 পড়িতে অনুরোধ করি। 














প্রবাসের ইতিহাস। 


আজ কয়েক বতসর অতীত হইল একবার একখানি মাসিক 
পত্রিকায় পড়িয়াচিলাম যে আমরা প্রাচীন ব্রিটন জাতির অদ্ভুত 
ভৌগলিক ইতিহাস অক্রেশে বর্ণন করিতে পারি এবং বল্‌- 
বিবরণ । টিক্-দাগর-কুলে জলা্ত্বাগণের অশেষবিধ উপ- 
্রবের পুষ্থানুপুঙ্খ সংবাদ রাখিয়া থাকি, কিন্তু দেশের বিস্তৃত 
পার্বব্য-ভূভাগের ও ভতত্রত্য অধিবাসীবর্গের, জ্ঞাতবা কোনও 
কাহিনীহ অবগত নহি, এবং এ সমস্ত জাতির সবিশেষ তথ্য 
জানিতেও আমাদিগের কিঞিন্মাত্র কৌতুহল জগ্মে না। 
বাস্তবিক, অধিকাংশ বঙ্গবাসার নিকট আনামের ইতিহাস এখন 
পর্ধান্ত অপরিজ্ঞাত। বঙ্গ-্যবচ্ছেদের পূর্বে শিলং এর নাষ 
পর্যান্ত অনেকেই জানিতেন না_-এবং অধুন। পূর্ববঙ্গ ও 
আসামের রাজধানী হইলেও উন্ত সহরের বিবরণ অনেকেরই 
নকট যেরূপ অপরিচিত, শিলংবাদ: খালিয়ার রাঁতি-নাতি 
আচার-ব্যবহার দন্বন্ধেও সকলেই তদ্রুপ অনভিজ্ঞ। স্থৃতরাং 
এস্থলে সংক্ষেপে তাহাদের বিষয় দু'একট কথা বলা বোধ হয় 
নতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচি 5 হইবে না। 


৭৩ 


এটি গিরি-কাহিনী_ 
এই. শৈল শ্রেণীর উত্তর প্রদেশে নবগ্রাম ও পুণতীথ 
কামরূপ %; পশ্চিমে প্রহরী স্বরূপ গগণতভেদী সুবিশাল 
গার-মহীধর ; দক্ষিণে সোহাগময়ী সিদ্ধ “সুরমা” স্ধীর ভাবে 
প্রবাহমানা__এবং পূর্বদিকে নাগাধিষ্টিত অগণ্য গিরি শ্রেণী, 
হিড়িত্বা প্রদেশ ও কপিলী নদী। এই কপিলী নদী সম্বন্ধে, 
খাসিয়াদিগের মধ্যে একটি বিচিত্র পদ্ধতি প্রচলিত আছে। 
তাহাদিগকে উক্ত নদী পার হইবার সময়, গুহ হইতে আনীত 
যাহা কিছু আহার্ধ্য সামগ্রী নদীতীরে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে 
হয়। কিন্তু কেহ, সঞ্চিত খাগ্াপ্রবা সহিত পার হইবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলে, তাহাকে “কাপলেশ্বরীর"” নিকট একাধিক 
যুগল মেষ ও তাত্রচুড় উৎসর্গ করিয়া যাওয়া বিধি আছে। এই 
অপরূপ'বিধানের ভিইর যেকি রহস্য নিহিত আছে, তাহা 
এখনও সকলের নিকট অপরিজ্ঞাত ! 

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি যখন বাঙ্গলার 
দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন সেই সময় হইতেই খাসয়া শৈলের 
বিবরণ কিছু কিছু অবগত হওয়া যায়। পারবা জ্ঞাতিরা 
তখনও কাহারও অধানতা স্বীকার করে নাই, সুতরাং তাহার! 
আবহমান কাল হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন স্ভাবে অবস্থান ও 








* আমার্দগের দেশে ভৌগলিক তত্বানভিজ্ঞ অনেক লোকের ধারণা যে কামরূপে 
দিবাভাগে সিংহ গঞ্িয়া থাকে এবং বিদেশী পুরুষ তথায় পদ্দাপণ কারব।মাত্র ভেড়া 
হইয়া যায়! 

_লেখক। 
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গিরি কাছিনী। 


উতিহাসিক পাথুরে চুণ প্রভৃতির ব্যবসায় করিত। কিন্তু 
হ্খ্য। অনতিকাল মধোই খানিয়ার এই অবাধ 
বাণিজ্য শ্ুচতুর ইংরাজ বণিকের চিত্ত আকর্ষণ 
করিল। ১৮২৬ খুষ্টাব্দে উক্ত বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিবার 
উদ্দেশ্যে কতিপয় ইংরাজ যুবক খাসিয়া শৈলাভিমুখে আগমন 
করেন। সেই সময় নংক্লাও-নৃপতি ইংরাজগণের সহিত, 
শ্ীহট্র হইতে প্রাগজ্যোতিষপুর পর্যান্ত একটা রাজবর্ত্ প্রস্থত 
করণের জন্য সন্ধিপ্রস্তাবে আবদ্ধ ছিলেন । বলা বাহুল্য 
এই সূত্রে উক্ত ইংরাজগণও নংক্রাওয়ে তাহাদের বাসস্থান 
নির্দিষ্টু করেন। কিন্তু এরূপ অবস্থানকালে ইংরাজের সহিত 
খাসিয়ার কিছু মনোমালিনা ঘটে, এবং পরিশেষে কতিপয় 
ইংরাঞ্জান্ুচরের অন্াবধানতার জন্য উক্ত মনোবাদ ক্রমে 
প্রকাশ্য বৈরিতায় পরিণত হয়। 

১৮২৯ সালের ৪8ঠ! এপ্রিল খাসিয়া সম্প্রদায় বিদ্রোহী 
হইয়া লেফ্টানেণ্ট বেডিঙ্গফিল্ড এবং বার্লটন ও কতিপয় 
সিপাহিকে নিহত করে। এবম্বিধ অভ্যাচারে অনন্যোপায় 
হইয়া ইংরাজ-রাজকে সমর সজ্জা! করিতে হইল--এবং ক্রমাগত 
তিন চার বসর বাপি অনেক বিধ যুদ্ধ-বিগ্রহের পর ১৮৩৩ 
ধৃষটাব্ধের শেষ ভাগে খাসিয়াগণকে দমাকরূপে শাসিত করিতে 
সক্ষম হইলেন। সেই হইতে আজ পধ্যস্ত এই খাসিয়া 
শৈল-শিখরে সমরকুশল ব্রিটনবাসীর জয়-পশ্াকা বিরাজমান। 

ব্রিটিশ অধিকারের বনতপূর্বেন, খাসিয়াদিগের মধ 


৭৫ 


ত গিরি-কাচিনী । 


প্রজাতন্ত্র ভিত্তিবদ্ধ হইয়া, অল্প লোক কর্তৃক শাসন প্রণালীর 
পরিচালনা হইত। কোন কোন খাসিয়া জনপদে, বংশ- 

নিম ও পরম্পরাগত “সি-এম্গণ রাজ্াস্থ প্রাচীন 
শাদন তন্ব।  লোকদিগের মন্ত্রণ লইয়া স্থীয় প্রতুত্বামুধারে 
স্বাধিকারতুক্ত ভূভাগ শাসন করিত-__এবং অন্যত্র প্রজাসাধারণ 
তাহাদের আপনাপনের মধ্যেই শাসনকর্ত। নির্ববাচন করিয়া 
লইত। রাজকার্য্যে প্রজার মতই প্রবল--রাজার অভিষেক 
বা পদষ্যাতি প্রজাতন্ত্রের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন ছিল। তাহারা 
আপনাপন নেতাদিগকে স্বেচ্ছামত কাধ্যতার হইতে অপসারিত 
করিতে পারিত। উতসবাদি উপলক্ষে সাধারণ ব্যয়ে পান 
ভোঙজনাদি দ্বারা প্রজ্ার্গের পরিতৃপ্ত সাধন ও তাহাদিগের 
সর্বদা আনন্দবর্ধন করা রাজার পক্ষে বিধেয়। অধিকন্, 
অর্থনগড বা বিপনি-লন্ধ দ্রব্যজাত সাধারণ হিতার্থে ব্যয়িত 
হওয়া কর্তবা--রাঞজার তাহাতে কোন অধিকার জন্মিতে 
পারিত না।' একপক্ষে রাজশক্তি এতাদৃশ সংযত হইলেও 
অন্য বিষয়ে “সি-এম'গণের হস্তে প্রভূত পরিমাণে ক্ষমতা 
ন্যস্ত ছিল। তাহারা প্রজার উপর কারাদণ্ড ও শারীরিক 
দণ্ড বিধান করিতে পারিত। পুরাকালে তাহার' বয়ঃপ্রাপ্ত 
পুরুষগণকে যুদ্ধধাত্রায় বলপুর্ণ্বক প্রবস্তিত কাঁগতে পারিত। 
বহিঃশক্র সম্মুখীন হইলে তাহার। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রনায়ে 
বির হইয়। প্রতি পক্ষের প্রতিরোধ » সাধন করিত /ঞ 


ক মাহি -মেবক--১ম বধ, ব্য সং খ্যা। 
৬ 


টি গিরি- গিরি-কাহিনী। 
কোনও বিষয় লইয়া রাজো বিবাদ উপস্থিত হইলে 
প্রথমতঃ রাজা বা তাহার অবর্তমানে প্রধান রাজকর্ম্চারীর 
নিকট নালিশ উপস্থিত করা হইত--এবং ততপরে উক্ত 
বিবাদের সবিশেষ বিবরণ রাজা এবং তাহার পারিষদের 
নিকট বিবৃত্ত কর হইত। রাজকম্ম্চারীগণ উক্ত কলহ 
আপোষে মিটাইতে বথাসাধ্য চেষ্টা- করিতেন- কিন্তু তাহাতে 
সফলকাম না হইলে, রাজ্শুদ্ধ লোক লইয়া একটি 
দরবার গঠিত হইত-_-এবং তৎপূর্বেন একটি ঘোষণা সর্ববত্র 
প্রচারিত হইত । ঘোষণাটি এই £__ 
হে গ্রামবাসীগণ, হে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাগণ, যেহেতু 
রাজ্যে” একটী কলহ উপস্থিত হইয়াছে--সেই কলহের ন্যায় 
বিচার করিতে, সকলের একত্র সম্মিলিত হইতে হইবে; 
স্ৃতরাং হে যুবকগণ, হে রৃদ্ধগণ, হে শিশুগণ তোমরা কেহ 
কাষ্ঠ আহরণ, জল সিঞ্চন, কিম্বা কোনও কার্যা উপলক্ষে 
অন্যত্র গমন করিতে পারিবে না। লকলকে মনযোগের 
সহিত বিবাদের কাহনী শ্রবণ করিতে হইবে? ইতাদি ইতাদি। 
উক্তবিধ রাজ-আজ্ঞ প্রচারিত হইব'র পর, নিদ্ধারিত 
দিবসে রাজ্যের কোনও লোক গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র গমন 
করিতে পারিত না। সকলকে নিদ্দি'্ট সময়ে রাজ-দরবারে 
উপস্থিত হইতে হইত। কেহ এই নিয়মের অন্যথাচরণ 
করিলে, তাহার প্রতি অর্থদণ্ড কিম্বা অন্য প্রকার শান্তির 
বিধান ছিল। 
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যথা সময়ে সকলে রাজ দরবারে উপস্থিত হইলে রাজার 
প্রধান কর্ণর্ারী বিবাদের কাহিনা সর্বদণক্ষে গাঠ করিত। 
তখন বিবাদের বিষয় লইয়া নানারূপ তর্কবিতর্ক উপস্থিত 
হইত) কিন্তু যখন ক্রমেই বচসা ঘনীভূত হইতে থাকি, 
তখন আসামী এবং ফরিয়াদ উভয়ে দরবার সমক্ষে স্বীয় 
স্বীয় মন্তুকাভরণ স্থাপনপুররবক রাজ সমক্ষে সতা কথা বলিবার ' 
জন্য ঈশ্বরের নামে শপথ লইত। রাজা তখন তাহাদের 
বর্ণনা শুনয়া, নিরপেক্ষ তাবে বিচারপূর্ববক, উপস্থিত প্রজা- 
মগডুলীর মতানুসারে, ন্যায়দণ্ড বিধান করিতেন। 
খাসিয়াদিগের মধ্যে, একাধিক লোকের ভিতর হইতে, প্রকৃত 
অপরাধী নির্ণয় করিবার অনেক প্রকার প্রথা ছিল। পাঠকগণের 
অবগতির জন্য* আমরা তাহার ছু'একটি নিম্থে বিবৃত করিলাম । 
দুই জন ব| ততোধিক প্রজা দোষী সাবাস্ত হইয়া রাজ 
সমীপে উপস্থিত হইলে, প্রকৃত দোষা কাহারা ত ম্নর্ণযার্থ গভীর 
জলের মধো কোনও এক স্থানে কয়েকটি তাক্ষ বর্ষা প্রোথিত 
করা হইত। রাজা অপরাধীগণকে বারিগর্ডে সেই বর্ধাবলম্বনে 
নিমাজ্জত অবস্থায় থাকিতে আদেশ প্রদান করিতেন। যে বান্তি 
সর্ববাগ্রে ভাসিয়। উঠিত সেই অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত হইত। 
কিন্তু এবম্বিধ প্রথায় অনেক সময় প্রাপহাণি *্ ঘটে বলিয়া, 





*যে নকল ব্যক্তিরা সলিলাস্থাস্তরে প্রবেশ চিত তাহাদের আহীয়েরা তাহাদিগকে 

. নির্দোষী প্রমাণ করিবার জন্ত-_পাছে,তাহারা তানিয়া উঠে এই আপস্কায়__বংশপও 

কিছ্ব। অন্য কোনও বন্ধ স্বারা দৃঢরূপে নদী গর্ভে চাপিয়। ধর্িত। ফলে এই দাড়াইত 
যে অণেক সময় তাহারা এরূপ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। 
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গিরি কাহিনী! 


প্াসয়ারা আর একটি অপরূপ প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিল। কোনও 
ললাশয়ের ভিতর, দুইটি আধার স্থাপিত হইত-_ প্রত্যেক 
শাধারাভ্যন্তরে দুইখগ্ স্বর্ণ এবং রৌপা রক্ষি তহইত। রাজাদিফ 
হইয়া যে ব্যক্তি ম্ববর্ণ খণ্ড আনয়ন করিতে পারিত, সকলে 
তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া অব্যাহতি প্রদান করিত এবং রৌপা- 
ধণ্ড আনয়ন কারীকে সমুচিতরূপে দণ্ডিত হইতে হইত। ঘষ্ভপি 
উভয় অপরাবীই কাঞ্চনখণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিত, হাহা হইলে, 
দমস্তই আপোষে মিটমাট হইয়া যাইত। পুরাকালে, খাসিয়- 
দ্গের মধ্যে ছুই বা ততোধিক লোককে উকাল স্বরূপ নিযুক্ত 
করিয়া মোকদ্দমার বিচার করা পদ্ধতিও প্রবন্তি ছিল। 

ইংরাজ আরধকারের পর খাসিয়াগণের এই শাসন-নীতি 
সমাকরূপে না হইলেও অনেকাংশে বিশেষ পরিবন্ন ঘটিয়াছে। 
ইংরাজ-রাজ স্তবিধা মত শাসনোদ্দ্যেশে সমগ্র খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া 
পর্ণবত টকে তিনট বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন জয়ন্তিয়া 
পাহাড় একট মহকুমারূ-প পরিগণিত হইয়া থাক। সাধারণতঃ 
একট নিম্ন পদন্থ শ্বেতাঙ্গ-পুরুষকে ঠাহার শাসন ভার অর্পণ 
করা হর। খালি শৈলের একের তৃতায়াংশ বাত্তাহ অনশিষ্ঠ 
ভূভাগকে করদ-রাজ্য বলা যায়। এই সকল করদ-রাজ্যের 
শাসন-কার্যা সিম্‌, লিঙ্‌দো, কিন্বা ওয়াদাদ;র কর্তৃক পরিচালিত 
হইয়া থাকে__তবে নরহত্যা প্রভাত গুরুতর অপরাধের বিচার 
ইংরাজ-আদালতেই নিস্পন্ন করিতে হর। যে অংশ টুকু ইংরাজ- 
রাজের খাস, তখারও গবণমেন্টের সাধারণ শাসন-দীত পূর্ণনাত্রায় 
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গিরিকাহিনী। 
প্রযোজা নহে। আবশ্যক মত অনেকম্থলে নূতন ধারার প্রবর্তন 
করিতে হইয়াছে। 
কেহ কেহ অনুমান করেন খাসিয়াগণ মঙ্গোলিয়া জাতির 
শাখা-সভভূত। বস্ততঃ ইহাদের অবয়বের গঠন প্রভৃতি অনেকাংশে 
তজ্জপ। ইহাদের মাকৃতি খর্ববাকার, ইহারা বণিষ্ঠ ও নির্ভীক। 
আৰৃতি-পরকৃতি। নয়নদ্বয় কুটাল, নাসিকা প্রশস্ত ও অগ্রভাগ 
অবনত,গণ্ুস্থল সমুন্নত,শিরোদেশ অপেক্ষা ত কষদ্র,ওষ্ঠ পীবর 
পুরুষগণের মুখায়তন প্রায়ই শ্শ্রু বিহীন, কিন্তু অনেক স্থলে 
বিরল গুন্ষ শোভিত। পাদগগ্রস্থিদ্বয়ের উপরিভাগ অত্যন্ত দৃঢ় 
ও বহুল মাংসপেশী যুক্ত। স্ত্রী পুরুষ নিবিবশেষে ইহাদের 
প্রকৃতি সর্বদাই প্রফুল্ল। ইহার! সরল, কিন্তু প্রতিহংসা পরায়ণ। 
সহজে কাহারও অনিষ্ট করেনা, কিন্ত্বু অনিষ্টকারীকে 
বিধি-মত প্রতিশোধ দেয়। অসভ্য খাসিয়াগণের পরিচ্ছ- 
দাদির মধ্যে কৌপিন খণ্ড ও জানুদেশ পর্যান্ত লম্বমান ঝালর 
বিশিষ্ঠ আস্তীন বিহান পিরাণ; মন্তকে বনাত কিন্বা পশুচন্মন 
নিম্মিত অপরূপ টুপী। অপেক্ষাকৃত স্ব-সত্য এবং খ্ীষ্টধশ্মাব- 
লক্বী পুরুষগণ অনেকেই “বাঙ্গালী বাবু'র স্যায় 
ধৃতি চাদর বাবহার করিয়া! থাকে-আংধকন্তুমস্তুকে 
উষ্ধীষ ধারণ করে। ইংরাজী সভ্যতাভিমানি-“চার্চ”-গামী 
সকলেই হ্যা-কোট প্রভৃতি পরিধান করেন। স্ত্রীলোক- 
 দরিগের পরিচ্ছদ কিছু অদ্ভুত প্রকারের; চাক্ষুষ না দেখিলে 


সহজে সম্যক উপলদ্ধি হয় না। ম্বহস্ত-প্রস্তত “ডোরা” যুক্ত 
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পোধাক-পরিচ্ছদ । 





দিরি-কা্িনী। 


বস্ত্র খণ্ডে * খাসিয়া রমণীর কটিদেশ স্থবেষ্ঠিত। তছৃপরি 
আগুল্ফ-বিলম্থি হ দুই দিকে দুই খণ্ড বস্ত্র, প্রত্যেকখানি উভয় 
বাছুর নিন্পদেশ দিয়! বিপরীত ক্বদ্ধদেশে গ্রস্থি-বদ্ধ। সর্বেধো- 
পরি একখানি পীঠ-বন্ত্র ও মন্তকে বিরল আবরণ। পুরুষ- 
গণের ম্যায় সমন্রান্ত রমণীগণের পরিচ্ছদাদিও কতকটা 
পাশ্চাতা ধরণের হইতেছে । নৃতা কিংবা অন্য উৎসব সময়ে 
_রমণীগণ গলদেশে প্রবাল-মাল৷ ধারণ করিয়া থাকে । কুমারীগণ 
অবস্থামত স্বর্ণ বা রৌপ্যের মুক্ট পরিধান করে। 
অধিকাংশ লোকই কু'্ষ কার্ষ্যের দ্বারা জীবিক! নির্বাহ করে। 
বিগত ১৯০১ সালের সেন্সস্‌ রিপোর্টে কৃষিকার্যাকারীদিগের 
ংখা৷ ১৫৪৯০৭ জন ধার্য হইয়াছিল। আলু, পান, কমলা প্রভৃ- 
তির চাষই অধিক পরিমাণে হয়। এতস্তিন্ন অনেকে কুলীর 
কার্য করিয়াও অন্ন সংস্থানের উপায় করে। ইহারাও 
সংখায় প্রায় ১৪৯০০ জন ।--(097503 19])07% 1901) । 
স্ত্রী পুরুষ সকলেই সাধারণ কুলার কার্ধ্য করিয়া থাকে। 
ইহাদের্ঠদৈনিক আয় যথাক্রমে 1%০ ও ॥০ আনা। যাহাদের 
ভিতর£একটু সত্যতার আলোক প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের 
কেহ কেন সভ্য ইংরাজগণের গৃ“হ “আয়া” হইয়া কিন্থা প্রধাসা 
বাঙ্গালীর আলয়ে দাসা বৃত্তি করিয়া জীবন যাপন করে। শুনিতে 
পাওয়া যায় খাসিয়ারা খুব স্বল্লাহারী। সচরাচর তাহারা দিনে ছুই- 


* আজকাল অনেকে ইহার পরিবর্তে সহঙগ প্রাপা লেমিঙ্গ ও তন্ছুপরি “জ/কেট'' 
ৰাবহার করিয়া ধাকে। 
ক 





| িক্িকাহিনী। 


বার মাত্র আহার করে, প্রতাষে কার্ধে বাহির হইবার 
পূর্ব্ষ একবার এবং সায়াহে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আর 
একবার । তবে যাহাদের অধিক মাত্রায় 
দিবসে কাধ্য করিতে হয় তাহাদের কেহ 
কেহ দ্বিপ্রহরেও একবার ভোজন করে। খাসিয়াগণ খুব 
মাংস-প্রিঘ; গো, কিস্বা শৃক্চর মাংসই তাহারা সর্নবদ। ভাল- 
বাসে। কিন্তু সি্টেল্গগণ *% কদাচ গোমাংস ভক্ষণ করে না।, 
খাসিয়াদিগের মধ্যেও স্থানে স্থানে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়-_যাহারা 
দুগ্ধ পান করে, গোমাংস ভক্ষণ করে না এবং গোমাংসাহারাগণ 
ছুপ্ধ পান করিতে বিরত থাকে । 
মাংস-প্রিয় হইলেও শুদ্ধ মৎস্য ও সফলাঁঙ্‌ ণ" খাসিয়া- 
দিগের প্রধান খাদা। ইহার! অতান্ত পানাসন্ত। তণুল 
হইতে একপ্রকার মদিরা প্রস্হ করে__তাহাকে “কা'ইয়াডও 
বলিয়া থাকে! এই “কা'ইয়াড” না হইলে খানিয়দিগের 
আনৌ চলে না। ইহাদের কি পৃক্গা-পার্ঘবণে, কি দৈনিক জীবনে 
“কইরা, অবশা প্রযোজনায় বলিয়। বিবেচিত হয়। তান্দুল 
চর্ঘবণেও ইহারা অঠান্ত পটু। পথ পর্যটন কালে ভুক্ত পানের 
ংখ্যা দ্বারা দুরত্ব নির্ণয় করে। 
অসভ্য হইলেও, খাসিয়াগণ সাধামত গৃহ ও প্রাঙ্গণ সর্দ্বদা 
পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। সিপ্টেঙ্গগণ এখন পর্যন্ত ও গৃহ 


ক শী 


জীবিকা । 





*. জয়স্তিযা পর্বতের অধিবাদীগণ 'লিপ্টেঙ্স' নামে অভিহিত হইয়! থাকে । 
1 কেশুরঞ্জাতীয় মূল বিশেষ (31677703218 ৬ ৫502) 
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: গিরিকাজিনী। 
বাহিরে সর্ববন্ত “গোবর ছড়া” দেয়। কেহ কোনও নৃতন গুহ 
নির্মাণ করিলে, গৃহ প্রবেশ কালান তাহাদের 
কতকগুলি ক্রিয়া করা পদ্ধতি আছ্ে। সেই 
[কল পন্ধতি ভিন্ন ভিন্ন নম্প্রা় বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে 
[লিয়া, এস্থলে বর্ণনা কর! দুরূহ ব্যাপার । তব একটনাত্র বিশেষ 
টল্লখযোগা । খাসিয়াশৈলের মধো “নারটিরাঙ,  এক্ষটী 
টপগ্রাম। এই গ্রামের অধিবাসাগণ গৃহ প্রবেশ কালান, 
ইন্দু দৈবতা “বিশ্বকম্্ীর” *% পুজা করিয়া থাকে, এবং 
চছুৎদ্দাশ্যে দুইটী কুকুট বলি দিয়া থাকে। হিন্দু-প্রভাব 
চখনও এহনুর পর্বান্ত বিস্তৃত হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি 
7, এবং সে বিষয় আলোচন! যদিও বর্তমান প্রবন্ধের 
ইদ্দেশ্ব নহে, কিন্ত জয়ন্থিয়া-পর্ববত অধিবাসী খাসিয়াদিগের 
মপ্যে হিন্দু-জনোচিত অনেক প্রকার ঘচার বাবহার আজ- 
পর্যন্তও প্রচলিত আছে । খাসিয়াদিগের গৃহ প্রায়ই কঞ্চির 
বেড়। ও খড়ের ছাউনির হইয়।থাকে। দেওয়ালে গোবর ও 
্বন্তকা লেপন করিয়া, বর্ষ ও শীতের দারুণ প্র-কাপ হইতে 


14731584071 (5৬210) 


বাস-গৃহ। 
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গিরি-কাহিনী। 
আত্মরক্ষা করে। অধুনা সভা সমাজের সংস্পর্শে শিলং ও 
পাশ্ববর্তী স্থান সমূহে খানিয়াগণকে ইংরাজিফ্যাসানে স্ন্দর 
সুন্দর গৃহ নিন্মা৭ করিতে, এবং বিদেশী বিলান উপযোগী 
অনেক সামগ্রী, কক্ষের শোভা সম্বর্ধনে ক্রয় করিতে 
দেখা যায়। 
খনিজ্ত পদার্থের মধ্যে পাথুরে কয়লা এবং চুণা পাথর 
(11009 3৮906) বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যান্ত 
স্থানে যাহা সিলেট বা ছাতক চুণ বলিয়া বিখ্যাত, তথ্সমুদয়ই 
খাসিয়া শৈল-জাত। শুনা যায় অর্ণবপোতে ব্যবহারের পক্ষে 
খনিঙ্পদার্থ : এতদ্দেশীয় কয়লা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট; কিন্তু 
ইভাদি স্থানান্তরে রপ্তানি করিবার কোনও স্থ-বর্ম 
অভাবে এই সকল কয়লা কেবল মাত্র খাসিয়া-পাহাড়-বাসী 
কর্তৃক বাবহৃত হইয়া থাকে । শিলং বাজারে সাধারণতঃ 
মণ প্রতি এই কয়লার মুল্য ॥৮%ৎ হইতে ৮%০। স্থানে 
স্থানে, 'খৈরিম, মল্লিম, চেরা পুষ্তী প্রভৃতি অঞ্চল লোঁহের 
আকরও দৃষ্ট হয়। পূর্বে খাসিয়াগণ এই সকল আকর 
হইতে নানা উপায়ে লৌহ প্রস্বত করিত; অধুনা বিদেশী 
লৌহের বিস্তর আমদানী প্রভাবে উক্তরূপ প্রক্রিয়া প্রায় 
বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । 
শৈশবে শুনিয়াছিলাম-__“হট্রমালার দেশে, & **% তা'র! 
গাই'বলদে” চষে”-__খাসিয়া শৈল হট্টমালার দেশ কিনা জানি না, 
কিন্ত ইহাদের স্থানে স্থানে 'গাই-বলদে' চাষ করিতে দেখা যায়। 
৮৪ 


* গিরি-কাহিনী। | 
জী পাহাড়ের সমতল খণ্ডেই কেবল উল্ত প্রকার 
চাষ সম্ভব পর) পর্নবত-প্রদদেশের উপরিভাগে 
খিউ” (কোদালী বিশেষ ) দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া খাসিয়ারা 
লু প্রস্তুতির চাষ করে। বর্ষার প্রথম ভাগেই সাধারণতঃ 
মস্ত বীঞ্জ কিন্বা বৃক্ষাদি রোপিত হয়। এই বীজ বপন 
দ্বন্ধে অস্মৎদেশে প্রচলিত খনার বচনের ন্যায়, এদেশেও 
ঃয়েকটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। পাঠকগণের কৌতৃহল 
বৃত্তির জন্য তাহাদের দু'একটি নিচ্ছে উদ্ধত করিয়া দিলাম। 
ওয়াট যু থাং জিউথাং নি 
বেট সিম্বায় হা বা ন্িউক্তি 
অর্থৎ__যে সকল ব্যক্তি অপয়া কদাচ তাহাদের দ্বারা 
ক্ষাদি রোপণ কিন্বা বীজ বপন করাইবে না। 
থাং ডিড নি বেট সিম্বায় 
হাবাঙ্গেনবায় 
ইম্‌ হা বা সায় উবায় 
অর্থ(ৎ__চন্দ্রের বৃদ্ধর সময় নহে, চন্দ্রের হাসের সময় 
সীজ বপন করিবে) ইত্যাদি । 
খাসিয়া-শৈলের উত্তরাংশে আলুর চাষ যেরূপ অধিক 
রিমাণে হইয়া থাকে, দক্ষিণাংশে কমলা গে'বুর চাষও তগ্রপ। 
মামাদের দেশে লোকের ভুল ধারণ! শ্রীহটে কমলা লেবু জন্ম, 
স্তত খালিয়া পাহাড়ই উহার প্রকৃত জন্ম স্থান। 
শিল্প কার্য্যে খানিয়ারা কখনও উন্ন(তলাভ করিতে পারে 
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ৃ ॥ গিরি-কাহিনী 
নাই। যদিও স্থানে স্থানে রেশমের বস্ত্রাদি বয়ন এবং অন্াবিধ 
কারুকাধ্য এখন পর্যান্তও দৃষট হয়, কিন্তু বিদেশী বস্ত্র ও 
সহজ প্রাপ্য অন্যান আবশ্বুক দ্রবোর প্রভাবে, খামিয়া- 
দিগের সেই শিল্প ক্রমশঃই লয় প্রাপ্ত হইতেছে । 
খালিয়াগণ খুব নিরীহ জাতি এবং স্ত্রাপুরুষ সকলেই 
নির্দোষ আমোদ-প্রিয়। বন্যজন্ শীকার কিন্বা নির্জন নদা 
তীরে মত্স্যাম্বেষণ করিতে ইহারা অধিক আমোদ উপভোগ 
করে। শীকারে বহিগ্গত হইবার পূর্বে শীকারীগণ পল্লী 
দেবতার উদ্দেশ্যে ডিম পৃজা করিয়া ফলাফল নির্ণয় করে 
আমোদ-প্রমোদ. এবং তশুপরে অভীপ্পিত অরণো কুকুর 
ইত্যাদি। সমভিব্যাহারে, শীকারের অন্বেষণে বহির্গ ত 
হয়। যে ব্যক্তির শর সর্নব প্রথমে লক্ষা ম্বগের শরীরে বিদ্ধ 
হয়, প্রচলিত নিয়মানুযায়ী, লব্ধ সুগয়ার প্রধান ও উৎকৃষ্ট 
অশ সেই ব্যক্তির লত্য। অন্যান্য সকলে এবং সমভি- 
ব্যাহারী সারমেয়গণ বাকী অংশটুকু সমান ভাগে প্রাপ্ত হয়। 
মত্স্যাম্বেষণেও ইহাদের অহ্ান্ত সহিষ্ণুতা! দেখিতে পাওয় 
যায়। পর্বতের পাদদেশে, নিষ্ভন নদীতীরে, ছিপ হস্তে 
সমস্তদিন একাকী একভাবে বসিয়া আছ্ে_বিরক্তি মাত 
নাই। কখনও কখনও ইহারা স্ত্রীপুরুষ সকলে দলবদ্ধ 
হইয়া, অতি প্রতৃযষে মতস্য ধরিতে বাহির হয়, এবং প্রায়ই 
যখন মরিচীমালী রশ্মিরাশী সংযত করিয়া অস্তাচলে গমনোম্মুৎ 
হয়েন, সেই সময় ইহারাও গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। 


০০ 


£. গিরি-কাকিনা। 
ছিপ দ্বারা মতস্থয নর রীতি প্রচলন থাকিলেও 
ইহাদের অধিকাংশ লোকেই মৎস্য ধরিতে এক প্রকার 
শিকড় ব্যবহার করিয়া থাকে। এই শিকড় নদী মধ্যে 
একখানি প্রস্তরের উপর, অন্য একখানি প্রস্তর দ্বারা ক্রমাগত 
পেষণ করিতে থাকে; তাহাতে সমস্ত জল নীলবর্ণ হইয়া 
যায় এবং মত্ম্কগণ ক্ষণেকের জন্য চেহনাহীনের ম্যায় উপরে 
-.ভাসিয়া উঠে। তখন স্ত্রাপুরুষ সকলে স্বীয় স্বীয় জাল দ্বারা 
অতি সহজেই মতস্য সংগ্রহ করে। 
অন্যবিধ আমোদ-প্রমোদের মধ্যে খাসিয়া রমণীর নৃত্য 
বিশ্ষে উল্লেখযোগা। যে কোনও উতসরই হউকনা কেন 
নৃহ্য না হইলে তাহা অপ্পূর্ন থাকিয়া যায়। এই নৃঠোর 
ব্ষয় ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ কর! গিয়াছে, স্তরাং এ স্থলে 
পুনরুক্তি নিশ্রা-য়াজন। বান্ধ যন্ত্রের মধো ঢাক এবং বাশের 
ৰশীই প্রাধান্ত লাত করিয়াছে । খাসিয়াগণ বাশা বাজাইতে 
ও শিশ দিতে অতান্ত ভালবাসে । ইহাদের মধো একটি 
বিশেষত্ব দেখা গিয়াছে, ইহারা বিশেষহঃ বালকবালিকাগণ 
অহাধিক অনুকরণ প্রিয়। একদিন একবার মাত্র স্থির চিঙে 
যাহা শুনিতে পায়, তাহ। অবিকল পুনরাবৃত্তি করিতে সম্পূর্ণ 
সক্ষম। পুরুষগণ তীর খেলার বিশে পক্ষপাতী। খাসিয়া 
বালকবালিকাগণ অধুনা প্রবাসী বঙ্গবাস। কিন্বা উপনিবেশিক 
ইংরাজগণের নিকট অনেক প্রকার ক্রীড়াকৌতুক শিক্ষা 
লাভ করিয়াছে । সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোকেট্‌, ফুটবল, 
৮৭ 


গিরি-কাতিনী! 


এমন কি র্ববধ ব্যায়ামও খাসিয়া সমাজে এখন স্থান 
পাইয়াছে। 

জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ লইয়া সমাজের গঠন। জামরা সংক্ষেপে 
এইবার খাসিয়া-সমাজের রীতি নীতি বিবৃত করিতে চেষ্টা 
পাইব। শিশু সম্তানগণ ভূমিষ্ঠ হইলেই উষ্ণজলে তাহাদের 
ল্লান করান হয়,_-এবং সূতিকাগার হইতে “ফুল? (612০০2) 
লইয়া একটি নর আধারে,_শিশুর নাম-করণ না হওয়া 
পর্য্যন্ত সংস্থাপিত হইয়া থাকে । সাধারণতঃ ভূমিষ্ঠ হবার 
পরদিনই জাত-পুত্রের নাম করণ হয়। আত্ত্ীয় স্বজন যথরীতি 

সামাজিক-প্রধা_.. নিমন্ত্রিত হইয়া উত্সবে যোগদান করে। 

নামকরণ)  গৃহ-প্রাঙ্গনে পুরোহিত আসন গ্রহণ 
করিলে, তাহার সম্মুখে একটি স্তরাপূর্ণ কমগুলু, কিঞ্চিৎ 
তণ্ডুল চূর্ণ, তিস্তিডি এবং কয়েক খণ্ড শুষ্ক মত্হ্য একখানি 
কদলী পত্রের উপর স্থাপিত হয়। তৃণিষ্ঠ সন্তান পুত্র 
হইলে, তাঁহার পার্থে একটি ধনু ও তিনগাছি তার রাখিয়! 
দেওয়া হয়-__( উদ্দেশ্য শিশু পুত্র যোদ্ধা হই) এবং কন্যা 
হইলে তৎপরিবর্কে ভার-বহনোপযে।গী পেটা ও দা রক্ষিত 
হয়। আচার্য যথারীতি ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া, পূর্ণেবাক্ত 
কদলী পত্রে, কমগুলু হইতে বিন্দ বিন্বহ স্বরা নিক্ষেপ 
করেন। সমাগত আত্মায়-্বজন তখন স্বেচ্ছানুযায়ী নাম প্রস্তাব 
করিয়া! থাকেন। পুরোহিতকে, সরা পাতনের সঙ্গে সঙ্গে 
সেই প্রস্তাবিত নাম গুলি একে একে আবৃত্তি করিতে 
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*. গিরি-কাছিনী। 
হয়। এইরূপে শেষ স্থরা-বিন্দ, পতনের সময় আচার্যোর মুখ 
হইতে যে নামটি উচ্চারিত হয়, শিশু সেই নামেই আি- 
হিত হইয়া থাকে । গুরু-ব্যক্তিগণ শশুকে বিক্রমশালী 
যোদ্ধা হইবে বলিয়া আশীর্বাদ করে। অনন্তর শিশুর 
পিতা রক্ষিত “ফুলটি” লইয়া তিনবার জাত-পু'ত্রর মন্তুকে 
/ীরে ধীরে স্পর্শ করায় এবং পরে গৃহসম্মুখস্থ কোন 
একটি বৃক্ষের সর্বোচ্চ শাখায় অতি সন্তর্পনে ঝুলাইয়া 
রাখে। ইহার পর সে গৃহে ফিরিয়া আসে, কিন্তু পাদ-প্রক্ষালন 
ন| করিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেনা। আত্মীয় স্বনকে 
যথারীতি ভোজনে তুষ্ট করা হইলে তাহারা স্ব স্ব গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করে। উল্লিখিত প্রথা খাসিয়া-শৈলের সর্নত্র 
প্রবন্তিত নাই; সম্প্রদায় বিশেষে বিভিন্নরূপ প্রথা অবলম্বন 
করিয়া থাকে, তবে যে গুলি মূলতঃ প্রায়ই একপ্রকারের 
আমরা কেবল মাত্র তাহাই উল্লেখ করিলাম। 

খাসিয়াদিগের বিবাহের সহিহ জাতিগত সমাজ ও ধর্ম্মে 
কতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা নিম্্লিখিত বিবরণগুলি হইতে 
সম্যক পরিব্যন্ত হইবে। পরিণয় সামান্য চুক্তি মাত্র। 
আমরা যতদুর অবগত হুইতে পারিয়াছি তাহা এই 
প্রথমতঃ কোনও বিবাহোপযোগী যুব কোনও বয়ঃপ্রাপ্ত 
রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইলে দিন কতক তাহার সহিত নানাপ্রকার 
বাক্যালাপে প্রবৃন্ত হয় ; যদি বুঝিতে পারে যে রমণী তাহার 
প্রতি অনুরক্তা, তাহা হইলে সে স্বীয় হান আত্মার 
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বর্গের নিকট অকুষ্ঠি হভাবে বান্ত করে। অভিভাবকগণের 
যদি ইহাতে কোন প্রকার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে 
যথাসময়ে কন্যাপক্ষের মতামত গ্রহণ করা হয়। কন্যার 
পিতামাতা (কিম্বা! অনেকস্থলে পাত্রা স্বয়ং) সম্মত হইলে, 
বিবাহের দিন স্থির হয়। কিন্তু এইরূপ দিন স্থির হইলেও 
সকল সময়ে বিবাহ ঘটয়া উঠে না। কারণ 
দিন স্থির হইলে ঈভয় পক্ষের কর্তৃপক্ষগণ্‌ 
দেবতার উদ্দেশ্যে ডিম ভাঙ্গিয়া পৃঙ্া আরম্ত করে। যদি 
সন্তোষজনক ফল প্রাপ্ত ন৷ হয়, তাহ| হইলে বিবাহ সম্বন্ধ 
স্থগিত রহিয়া যায়। অগ্তথা_-বিবাহের নিনে বর আত্মীয়স্বজন 
পরিবৃত হইয়া কণ্যা-ভবনে উপস্থিত হয়, এবং দ্বিতীয় কিস্থা 
তৃতীয় দিন প্রভাতে পরিণীতা প্রণয়িণীকে লইয়! গৃহ প্রত্যা- 
বর্তন করে। বিবাহ কালীন কোনওরূপ বিশেষ আড়ম্বর 
নাই__তপ জপ মন্ত্রোচ্চারণ কিছুই নাই। বর ও কন্য। উভয়ে 
পরস্পরের পান ও ্ুপারির থলিয়। বিনিময় করিলেই বিবাহ- 
কার্য সমাধা হইল। কখনও কখনও রৌপ্যময় অঙ্গুরীয় বিনিময় 
করিতেও দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহ! অতি বিরল। বিবাহের 
পর কন্যা মাতৃগুহে থাকিলে, তাহার যাহা কিছু খায় ততসমস্তই 
মাতৃ সংসার দ্তরণ-পোষণে ব্যয়িত হইয়া থাকে__স্বামীর 
তাহাতে অধিকার জন্মিতে পারে না। নিজে উপার্জভনক্ষম 
না হইলে, স্বামী প্রায়ই পরিণীহা স্ত্রীকে স্বগৃহ আনয়ন 
করে না। সাধারণতঃ পুক্রাদি হইবার পূর্বব পর্যন্ত শ্বশুরা- 


৯০ 
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*.. গিরি-কাতিনী। 
লয়েই স্ত্রীর সহিত একত্র বাস করিবার রীতি অনেকস্থলে 
প্রচলিত । 

বিবাহ সংঘটন যেরূপ চমত্কার, আবার বিচ্ছেদও তত্রপ 
কৌতুকাবহ। দম্পততি-যুগলের মধ্যে মনোবিবাদ ঘটিলে কিনা 
প্রণয়ের তীব্র আশা কতকটা উপশমিভ হইলে, একের বা 
- উভয়েরই ইচ্ছক্রমে, ছুই দশ জন প্র তবেশীকে মধাস্থ মানিয়া 
পরস্পরে ৫ কড়া কড়ি অভাবে পাঁচটী পয়স! 
বিনিময় করিলেই, বিবাহ-বন্ধন চিরকালের নিমিত্ত 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহার পর পতি-পত্বী স্বেচ্ছাক্রমে পুনরায় 
বিঝহ করিতে পারে।* বোধ হয় এই কারণেই অসভ্য 
হইতে সভ্যতর খাসিয়া রমণীগণের মধো সহাত্ব জ্ঞানের 
অতাব দৃষ্ট হয়। অনুঢ। অবস্থায়, ইহারা সম্প্রণায় বা ব্যক্তি 
নির্ব্বিশষে, অনেকেই পরপুরুধাসক্ত হইয়া থাকে_কেহ 
কেহ আজীবন স্বৈরিতাচরণপূর্ববকক জীবিকা সংস্থান করিতে 
দ্বিধা বোধ করে না। তবে এস্থলে একটি কথ! অবশ 
উল্লেখ করা উচিত-__রমণীগণকে পতিসহবাসকালে কখনও 
দ্বিচারিণী হইতে শুনা মায় না। অন্তপবস্থ' অবস্থায় সায় পত্ুকে 
পবিত্যাগ করা খাসিয়াদিগের বিশেষরূপ নিষিদ্ধ। একটা 
কথা বলা হয় নাই__যে সকল গ্রামবাসাদের সমঙ্ষে খ।সিয়া- 


সস 
বিচ্ছেদ । 
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দম্পতীর বিবাহ-বিচ্ছেদ সংঘটন হয়, তাহাদের কাহাকেও 
. এই মর্ষে সর্বত্র ঘেষণ| প্রচার করিতে হয়__“হে গ্রামবাসী- 
গণ! আজ হইতে” এর সহিত “--? এর পরিণয় ভঞ্জন 
হইয়াছে; অতএব হে যুবকগণ তোমর! “_+র প্রেমাসক্ত 
হইতে পার, কেন না মে এখন অনুঢা,_আর হে যুবভীকুল ! 
তোমাদেরও “"র প্রণয়াকাঙক্ষী হইতে আপত্য নাই, যেহেতু 
সে এখন অবিবাহিত ।” সভ্য কিম্বা অসত্য সমাজের অন্থাত্র_ 
কোথাও এবন্বিধ রীতি প্রচলন আছে কি না সন্দেহ, কিন্ত 
খাসিয়াদিগের মধ্যে ইহা এক অন্তত প্রথা !! 

খাসিয়। রমণীগণ স্বেচ্ছচারী বা! স্বাধীন ভাবাপন্ন হইলেও 
তাহারাই সমাজে অধিক মন্যা! ন্ত্রীজাতিই খাপসয়াদিগের 
বংশের চূড়া ॥ মহিলাকুলই বিষয় সম্পত্তির স্যাষ্য উত্তরা- 
ধিকারিণী হইয়া! থাকে । খাসিয়ারা বলে-_ 

“লভ, যাইড্‌ না কা ক্যিন্থেই” 

অর্থাৎ, ত্ীঙ্গাতি হইতেই বংশের উতপত্তি__্থতরাং স্ভায় 
শান্তর নুযায়ী তাহারাই বিষয় ভোগের অধিকারিণী। 

খাসিয়াদিগের মধ্যে বিধবা-ববাহ প্রচলিত আছে-_কিন্ত 
ব্‌ বিবাহ নাই। স্ববংশ সম্ভৃতা কোনও কনার পাণিগ্রহণ 
ইহাদের মধ্যেও অতান্ত দোষকর। তবে ইহারা মাতৃলের 
অবর্ধমানে তদীয় কন্যাকে বিবাহ কর! অযুক্তিপূর্ণ বলিয়া 
বিবেচনা করে না । 


বোধ হয় এক হিন্দু ব্াতীত অপর কোনও জাতির মধ্যে 
মহ 


£... গিরিকাঙিনী 
বিবাহ কালীন বর ও কন্যার বয়সের সামঞ্সা দেখিবার রাঁতি 
নাই। খাসিয়াগণের ভিতরও তজপ। অনেকশ্থলে পাত্র 
অপেক্ষা পাত্রীর বয়ক্রম অধিক দৃষ্ট হয়। 
আমর! এইবার সংক্ষেপে ম্বৃতৈর সকার সম্বন্ধে দু'এক 
কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব। গৃহের কোনও ব্যক্তির মৃত্ত্ু 
” হইলে, পরিবারভুক্ত কোনও লোক মৃতের কর্ণের নিকট 
মুখ রাখিয়া তিনবার তাহার নাম ধরিয়া ডাকে; মৃতু যে 
নিশ্চয়ই হইয়াছে, তাহা স্থিরীকরণই উহার 
উদ্দোশ্য । যদি কোনও উত্তর না পাওয়া যায় 
তবে গৃহস্থ সকলে বিলাপ করিতে থাকে । মৃতদেহকে 
তিনটি মৃন্ময় আধার রক্ষিত উষ্ত জলে ন্লান করাইয়া 
একট মাছুরের উপর শায়িত করা হয়। ততপরে তাহাকে 
শ্বেবর্ণ পরিচ্ছনাদি পরিধান করান হয়। একটী ডিম্ব মতের 
উদরে এবং অনধিক নয়টা শুষ্ক শম্তবীজ তদীয় মন্তকে বাঁধিয়া 
দেওয়া হয়। খাসিয়ারা মুত-ব্যক্তিকে বহুমূলা পরিচ্ছদাদিতে 
ভূষিত করে এবং অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিরা স্বর্ণ অলঙ্কারাদিও 
প্রদান করে। শব পুরুষ হইলে একটী কুকুট--এবং 
স্ত্রীলোক হইলে একটা বলদ বা গাভী উৎসর্গ করা হয়। 
ইহার উদ্দেশ্য যে উক্ত প্রাণী মৃৃ-বাক্তিকে উদ্ধ-পথ প্রদর্শনে 
সহায়তা করিবে। উৎসর্গীকৃত জন্তুর কয়েক খণ্ড মাংস 
একত্র করিয়া একটী ঝুড়িতে স্থাপিত” করে এবং এঁ 
ঝুড়িটা শবের মন্তরকের নিকট ঝুলাইয়া রাখে । একটা, 
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পাত্রে পানার্থ কাক জল এবং স্পারি প্রভৃতি প্রদান 
ক্র! হয়__যেন ম্বৃতের আত্মা পথে কোনও কষ্ট না পায়। 
যে কয়দিন শব গৃহে রাখা হয়, সে কয়দিন সকালে এবং 
সায়াহে তাহাকে যথারীতি খাস্যাদি প্রদান করা হয়--এবং 
তাহার প্রীতি উৎপাদানার্৫থ রাত্রে বংশীধবনির সহিত নানা- 
বিধ আমোদ প্রমোদ করা হয়। খাসিয়ার| সাধারণতঃ তিন *্‌ 
রাত্রির অধিক কাল শবদেহ গৃহে রাখেনা । 

খাসিয়াদিগের মদে মৃতদেহ প্রোথিত বা দাহ করা, 
উভ্ভয়বিধ পদ্ধতির প্রচলন আছে। এই উভয়-বিধ কার্যে 
ইহাদের মধো এত বাহ্যাড়ম্বর ও বিশেষত্ব আছে যে তাহা 
বর্ণনা বান্থুল্য মাত্র। তবে আমর! দেখিয়াছি যে আত্মায়- 
স্বজনগণ, দাহ করিবার সময় নানা প্রকার বাস্ঠাদি 
ংযেগে-_-সময়ে সময়ে বন্দুক প্রভৃতি আওয়াজের সহিত 
-কখনও কখনও ( আাত্মীয়গণ ধনা হইলে) দরিদ্রদিগকে 
রজতমুদ্রা দান করিতে করিতে, শবদেহ গৃহ হইতে শ্মশানে 
লইয়া যায়। চিতা-শষায় মৃহদেহকে পশ্চিম শিয়র করাইয়া 
শয়ন করান হয়। 

দাহ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও, মুখ-অগ্নি প্রাথা ইহাদের 
নাই। তবে অগ্ম সংযোগের সময় প্র্থদে পরিবারভুক্ত 
অন্যান্ত সকলে এবং পরে পুঞ্জাদি বর্তমান থাকিলে শবের 
চিতায় অগ্নি স্পর্শ -কুয়ায়। দাহ সমাধা হইলে আত্মায়গণ 
নির্ববাণোম্মুখ চিতায় মৃতের উদ্দেশে কতকগুলি নুপারি 
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প্রদান করিয়া, তাহার নিকট “হে আত্মীয়! যাও-_ঈশ্বর 
ভবনে গিয়া তাম্ুলাদি চর্বণে আত্মাকে পরিতৃপ্ত কর)” 
-_এই বলিয়া আস্তম বিদায় প্রার্থনা করে। দেহ প্রায় 
ভন্মীভূত হইয়া গেলে জলদ্বারা চিহা নিবাইয়া দেওয়া হয়। 
তখন সকলে দগ্ধাবশিষউ কঙ্কাল হাহ লইয়া গৃহে 
ক্রিয়া যায়। 
দেখা গিয়াছে, এই সকল সযত্বে সঞ্চিত কঙ্কাল ইহারা 
পুনরায় অতান্ত আড়ন্বর ও ক্রিয়াংলাপের সহিত ভূমিভলে 
প্রোথিত করিয়া রাখে । অনুসন্ধিৎস্থ পাঠক-বর্গকে খানিয়া- 
দিগের দাহ পদ্ধতির সবিস্তার বিবরণ জানিবার জন্য পরলোক- 
গত টা 55০৮৪ 1০5 প্রণীত “7 বিনে 1009817 
নামক গ্রন্থ পাঠ করিতে জনুরোধ করি। 
আর একটা মাত্র কথা পাঠকবর্গের গোচর করাইয়া 
আমরাফগ্রস্থ সমাপন করিব । 
ষাহারা শিলং আসিয়াছন তাহাদের অনেকেই বোধ 
হয় লক্ষা করিয়াছেন যে খাঁসয়! পাহাড়ে-_এবং তক্লকটনর্তী 
জনপদ সমূহে স্থানে স্থানে অনেক প্রকার প্রস্তর, কোন্টা 
উচ্চভাবে__কোন্টী বা লম্বভাবে ত' করা আছ। 
এই সকল ধে কি, তাহা অনে অবগত নহেন। 
খাসিয়াদের অনেককে বলিতে জঁটিয়াছি যে উচ্চভাবে 
প্রোথিত প্রস্তরগুলি প্ররুষের--এবং লম্বভাবে শায়িহ গুলি 
হি স্মৃতি-্তস্ত। কথাটা যে একেবারে অমূলক 
নু 





পৃ 
৬ 


গিরি-কাহিনী। 

তাহা নহে। এই সকল প্রস্তর দেখিলে, অধৃনাতন ইংরাজী 
সভ্যতাভিমানী-বিলাসপ্রিয় খাসিয়াগণের পূর্ববপুরুষগণ যে 
কি পরিমাণ শক্তিশালী ছিল, তাহা অতি সহজেই উপলব্ধি 
করিতে পার! যায়। 

শিলংএর তূত্তপূর্বব ডেপুটা কমিশনর বলেন যে লম্ব 
ভাবে শায়িত উক্ত প্রস্তর খণ্ড সকল যে কেবল মাষ্্ 
স্মৃতিন্তস্ত তাহা নহে। খাসিয়াদিগের মহতী সভায় রা 
রাজদরবারে সমাগত প্রজ্ামগুলীর মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের 
উপবেশনার্থেও উত্তরূপ প্রস্তরামন প্রস্তুত হইত। কাল 
মাহাত্ো এক্ষণে কোনগুলি প্রকৃত স্মৃতি-্তস্ত, এবং 
কোন গুলিই বা পাষাণ-আসন তাহা নির্ণয় করা ছুরহ। 





